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প্রকাশক-_শেখ ফজলর রহমান 
পুলুম আঞ্জামনে হেমায়তল ইস্লাম্‌ 
পোঃ বুনাগাতি, যশোহর । 
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্রিন্টার__শ্রীণশধর ঘোষ, 
তার! প্রেস 
৫৬ নং সীতারাম ঘোষ ষ্টরীট, কলিকা'ত। । 


আমার প্রিয় ছাত্র-বন্ধু 
পরমানন্দপুর-নিবাসী 
পরমানন্দপ্রদ 


মিঞা আবদর রহমানকে 
স্লেহেন্ম ভপহান্ন 


“To retrieve the growing effeminacy of the Mughals.......uto 
Put a heart into a decaying system and a faith into a listless 
soul,—such were the problems which confronted the son of 
Shah Jahan who should succeed to his father's splendid but 
cankering power. It was a task for a Prophet like Muhammad 
or such a king as Theodoric.” 


—Stanley Lane Poole 
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IE নস্সল্লকন 

নিখিল মোস্লেম-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত “ফতোয়ায়ে আলমগীরী” নামক 
প্রসিদ্ধ এন্থ বাহার তত্বাবধানে সঙ্কলিত, বাহার অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতায় 
ও কার্যয-দক্ষতায় ধ্বংসোন্মুখ অবস্থাতেও মোগল সাম্রাজ্য কিছুকাল 
ভারতে সগৌরবে সংরক্ষিত হইয়াছিল, সেই মহাগ্রতাপ মোগল- 
।কুনতিলক রাজধি সম্রাট হাফেজ গাজী মওলানা মহীউদ্দীন মোহম্মদ * 
আওরঙ্গজীব আলমগীর মহোদরকে সিংহাসনারোহণকালে বে সমস্ত পর্বত 
প্রমাণ বাধাবিদ্র অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বনে এই 
পুস্তকখানি বিরচিত। ইহা ঠিক ইতিহাস না হইলেও ইহার ঘটনাবলী 
এঁতিহামিক ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। 

এই পুস্তকথানি প্রণয়নে প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক শদ্ধেয় অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত বাবু বছুনাথ সরকার এম-এ, মহোদয়ের ইংরাজী ভাষায় লিখিত 
আওরঙ্গজীবের ইতিহাস এবং অন্য করেকথানি পুস্তক ‘হইতে আমি 
বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্ত ও সমস্ত গ্রহ্থকারের নিকট আমি 
চির-কলতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। 

কবিবর মৌলভী মোজাম্মল হক্‌ কাব্যক মহোদয়ের স্থযোগ্য পুত্র এম্‌ 
'আফজাল্‌ উল হক্‌ সাহেব এই পুম্তকখানি বহু বর সহকারে প্রকাশ 
করিয়াছেন। তজ্জন্ত তিনি এবং আমার অন্যান্য যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব 
নানা উপায়ে ইহা প্রকাশের সহায়তা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আমার 
বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র । 

বশোহর } একান্ত বশংবদ ্ 


৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ শেখ হন্িবিবক্প স্ৃহ সমান 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


আলমগীরের :১ম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহা দ্বিতীরবার মুদ্রিত 
হইল। এই সংস্করণে ছুই এক স্থলে সামান্য পরিবর্তন বা পরিবর্ধন 
করা হইয়াছে। জুলাই, ১৯২৫। 
বিনীত 
গ্রন্থকার 


আলননসনী ত্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


পলা এলাহ! ইল্লাল্লা, আল্লাহো আকবর! আজ আমাকে বাধা দেয়: 
কাহার সাধ্য! আজ আমার হৃদয় স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ; এ যে 
উর্ধে অনন্ত নক্ষত্রথচিত নীল গগন, তাহারো! উর্ধে যে খোদা আছেন, 
তিনি আমার হৃদয়ের ভিতর দেখিতেছেন বে, কোন জাগতিক স্বার্থ 
আমার লক্ষ্য নহে ; কোন বিপদ-আপনদের ভ্রভর্গে আমার মন কম্পিত 
হইবে না। সাগ্রহে ধর্মের জন্য আত্মবলি দিতেই আজ আমি অগ্রসর ;. 
বিপুল হিন্দুস্থান হইতে ইসলাম-ধৰ্ম্ম লয় হইতে বসিয়াছে! বাদি 
পাপিষ্ঠ দারা আজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে, তাহা 
হইলে ভারতবর্ষ হইতে অচিরে ইসলাম-ধর্মের বিলোপ হইবে । তাহা 
হইতে পারিবে না-আমি তাহা হইতে দিব না; বেরূপে হউক 
শাহজাদা আলমগীর তখ্ত্নিশীন হইতে পারেন, আমি তাহার জন্য 
চেষ্টা করিব-__-প্রাণপণ চেষ্টা করিব” 

উল্লিখিত কথাগুলি বলিতে বলিতে পথিক একবার উপরের দিকে 
তাকাইলেন। সেই গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকারে তারকাগুলি যেন তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর ; সেই নিবিড় নির্জন" 
পার্বত্য পথে তুষারশীতল নৈশ সমীরণে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন 


২ আলমগীর 


কীপিয়া কাপিয়৷ উঠিতেছিল, তথাপি তাহার বিরাম নাই; দৃঢ় 
মুষিতে তরবারি খুরাইতে ঘুরাইতে তিনি চলিয়াছেন ; থাকিয়া 
থাকিয়া “আল্লাহো আকবর” রবে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছিলেন; 
আর সেই গম্ভীর নাদে কাননের সুপ্ত পণ্ড-পক্ষী যেন কীপিয়া কীপিয়া 
উঠ্িতেছিল। 


বে সময়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি মোগল 


কুল:তিলক সম্রাট শাহজাহান শেষ জীবনে নিদারুণ রোগ-শব্যায় “শায়িত, 
হন, তখন প্রায় সকলেই তাহার জীবন-আশার নিরাশ হইয়। ' পড়িয়াছিল। 
কিছু দিন পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অন্তরঙ্গ কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ব্যতীত কাহাকেও দেখা দেন নাই ; এই সময়ে দারাই প্রক্কত প্রস্তাবে 
সম্রাট শাহজাহানের নামে সমন্ত রাঁজকার্ধ্য পরিচালনা করিতে থাকেন 
তখন সমস্ত ভারতবর্ষের এমন কি দিল্লী নগরীরও জন-নাধারণের মনে 
এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সম্রাট শাহজাহান আর ইহজগতে 
নাই। দারা তাহার মৃত্যু সংবাদ গোপন করিয়া! কৌশলে সমত 
রাজশক্তি স্বয়ং আয়ত্ত করিত লইতেছেন মাত্র। তিনি কঠোর ব্যব্থ 
করেন বে রাজধানীর কোন সংবাদ বেন তাহার অন্তান্ত ভ্রাতৃগণ না 


. ০০৯ 


পাইতে পারেন। কারণ , তাহার! প্রক্কৃত অবস্থা, জানিতে পারিলে .. 


দি্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ত চেষ্টা করিবেন। যে সমর, 
দারা গ্ররূত সংবাদ গোপন করিবার ভন্ত এইরূপ কঠোর সাবধানতা 


অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সময় আওরঙ্রজীবের দিলীস্থ বিশ্বস্ত 


:ৎ একখানি পত্রে তৎকালীন 
প্রতিনিধি তাহার জনৈক গুপ্তচরের মারফত এক ঃ 
রি রাজনৈতিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গোপনে তীহার নিকট 
প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা উক্ত চরের পরিচয় 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 


{ আলমগীর হি 


পথিক চলিয়াছেন__যেন সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার 
জন্য চলিয়াছেন। পদতলে বন্ধুর পার্বত্য পথ, সন্মুখে নিবিড় বন, 
চারিদিকে বিপুল অন্ধকার। সহসা শব্দ হইল_“কে যাও, ক্ষান্ত 
হও! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই তোমার প্রাণ যাইবে! 
দিলীশ্বরের আদেশ! ভূমিতে তরবারি রাখিয়া আত্মসমর্পণ কর!» 
পথিক সদস্তে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,__“কে আমাকে বাধা দিবে! আমি 
সত্যের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কে আমাকে বাধা দিবে! আমি 
ধর্মের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কে আমাকে বাধা দিবে!” নিবিড় 
নিস্তব্ধ নৈশ কাননে, পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি হইল__ 
“কে আমাকে বাধা দিবে?” সুনীল আকাশে কীাপিয়া কীপিয়া 
সেই ধ্বনি উদিত হইল__“কে আমাকে বাধা দিবে।” র্‌ 

দেখিতে দেখিতে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী তাঁহার পথ আগুলিয় 
ফেলিল। পথিক সদস্তে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদের মধ্যে 
গিয়া পড়িলেন, মুহূর্তে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেই নিবিড় অন্ধকারে 
কেহ কাহাকেও ভালরূপ দেখিতে পাইল না। পথিকের সুদীর্ঘ 
দামেশক্ততরবারির দ্রুত সঞ্চালনে কেহই তাহার নিকট আসিতে সাহদী 
হইল না) যাহারা, একটু অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল, তাহারা এবং 
তাহাদের অশ্ব দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপতিত হইল । 

নিকটবর্তী ছাউনীতে অবস্থিত মোগল সৈম্তগণকে সঙ্কেতে বিপদ- 
জ্ঞাপন ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য ঘন ঘন বংশীধ্বনি হইতে লাগিল, 
কানন-প্রান্তর যেন সেই ভীষণ ধ্বনিতে কীপিয়া উঠিতে লাগিল। 
অদূরে অবস্থিত সুপ্ত শাহী সৈন্তের হাদয়তন্ত্রী সেই ধ্বনির সহিত একই 
তানে সাড়া দিয়া উঠিল। 

পথিক বিপদ বুঝিতে পারিলেন;. ঈশ্বরানথগ্রহে তিনি নিকটেই 


২ আলমগীর 


কাপিয়া কীপিয়া উঠিতেছিল, তথাপি তাহার বিরাম নাই; দৃঢ় 
ঘুষ্টিতি তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি চলিয়াছেন ; থাকিয়া 
থাকিয়া “আল্লাহো আকবর” রবে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছিলেন; 
আর সেই গম্ভীর নাদে কাননের সুপ্ত পশু-পক্ষী বেন কীপিরা কীপিয়া 
উঠিতেছিল। ॥ 

বে সময়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি মোগল 
কুল-তিলক সআাট শাহজাহান শেষ জীবনে নিদারুণ রোগ-শব্যায় শারিত 
হন, তখন প্রায় সকলেই তাহার জীবন-আশার নিরাশ হইয়া ' পড়িয়াছিল। 
কিছু দিন পর্যন্ত তিনি একান্ত অন্তরঙ্গ কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ব্যতীত কাহাকেও দেখা দেন নাই ; এই সময়ে দারাই প্ররুত প্রস্তাবে 
সম্রাট শাহজাহানের নামে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। 
তখন সমস্ত ভারতবর্ষের এমন কি দিল্লী নগরীরও জন-দাধারণের মনে 
এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল বে, সম্রাট শাহজাহান আর ইহজগতে 
নাই। দারা তাহার মৃত্যু সংবাদ গোপন করিয়া কৌশলে সমস্ত 
রাজশক্তি স্বয়ং আয়ত্ত করিয়া লইতেছেন মাত্র। তিনি কঠোর ব্যবস্থা 
করেন বে রাজধানীর কোন সংবাদ যেন তাহার অন্ঠান্ত ভ্রাতুগণ না 
পাইতে পারেন। কারণ , তাহার! প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে 
দিলীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। যে সমর 
দার! প্রকৃত সংবাদ গোপন করিবার জন্য এইরূপ কঠোর সাবধানতা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সময় আওরঙ্গভীবের দিলীস্থ বিশ্বস্ত 
প্রতিনিধি তাহার জনৈক গুপ্তচরের মারফৎ একখানি পত্রে তৎকালীন 
যাবতীয় রাজনৈতিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গোপনে তাঁহার নিকট 
প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থের প্রারস্তে আমর! উক্ত চরের পরিচন্ন 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 


ih 
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পথিক চলিয়াছেন_যেন সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার 


জন্য চলির়াছেন। পদতলে বন্ধুর পার্বত্য পথ, সন্মুখে নিবিড় বন, 
চারিদিকে বিপুল অন্ধকার । সহসা শব্দ হইল_“কে যাও, ক্ষান্ত 
হও! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই তোমার প্রাণ যাইবে! 
দিল্ীশ্বরের আদেশ! ভূমিতে তরবারি রাখিয়া আত্মসমর্পণ কর!» 
গথিক সদস্তে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,_“কে আমাকে বাধা দিবে! আমি 
সত্যের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কে আমাকে বাধা দিবে! আমি 
ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়াছি, কে আমাকে বাধা দিবে!” নিবিড় 
নিস্ত্ধ নৈশ কাননে, পর্বতের কন্দরে' কন্দরে প্রতিধ্বনি হইল-_ 
“কে আমাকে বাধা দিবে?” সুনীল আকাশে কীপিয়া কীপিয়া 
সেই ধ্বনি উথিত হইল-_“কে আমাকে বাধা দিবে।” 

দেখিতে দেখিতে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী তাহার পথ আগুলিয়া 
ফেলিল। পথিক সদস্তে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদের মধ্যে 
গিয়! পড়িলেন, মুহূর্তে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেই নিবিড় অন্ধকারে 
কেহ কাহাকেও ভালরূপ দেখিতে পাইল না। পথিকের সুদীর্ঘ 
দামেশকৃতরবারির দ্রুত সঞ্চালনে কেহই তাহার নিকট আসিতে সাহসী 
হইল না যাহার! একটু অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল, তাহারা এবং 
তাহাদের অশ্ব দ্বিখণ্ডিত হইয়! ভূপতিত হইল। 

নিকটবর্তী ছাউনীতে অবস্থিত মোগল দৈম্তগণকে সঙ্কেতে বিপদ- 
জ্ঞাপন ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য ঘন ঘন বংশীধ্বনি হইতে লাগিল, 
কানন-প্রান্তর যেন সেই ভীষণ ধ্বনিতে কীপিয়া উঠিতে লাগিল। 
অদূরে অবস্থিত সুপ্ত শাহী সৈন্যের হৃদয়তন্ত্রী সেই ধ্বনির সহিত একই 
তানে সাড়া দিয়া উঠিল। - 

পথিক বিপদ বুঝিতে পারিলেন ১. ঈশবরান্ুগ্রহে তিনি নিকটেই 
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একটা আরোহীহীন অশ্বের সমাগম বুঝিতে পারিয়া এক লক্ষে 
তাহার উপর উঠিয়া! বসিলেন। অশ্ব সম্মুখে তীর বেগে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


আজ বিজরপুর রাজ্যের মহা বিপদ ; দক্ষিণাপথের মোগল সুবাদার ৷ 


মহাবীর আওরন্গজীব বিজয়পুরের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ 
করিরাছেন। বিজয়পুরের প্রসিদ্ধ দুর্গ বিদর ও কানিন্দরের পতন 
হইম্মাছে। 

বে সময়ের কথা বলিতেছিলাম, তখন বিজয়পুর রাজ্য ক্ষমতা 
প্রভাবে ও সমৃদ্ধি-গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে মোগল সামাজোর 
পরবর্তী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই রাজ্য দীর্ঘকাল হইতে মোগল 
সাত্রাজ্যের বিরুদ্ধাচার করিয়া আমিতেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পরম 
শত্রু মহারাষ্্রগণ এখানে আশ্রয় ও সাহাব্য পাইত, পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
সত্বেও বিজয়পুর যখন এইরূপ বিরুদ্ধাচারে ক্ষান্ত হইল না, তখন নিরুপায় 
হইয়া সম্রাট শাহ্‌জাহন আওরদ্জীবকে উক্ত রাজ্যটা আক্রমণ করিবার 
জন্য আদেশ প্রদান করেন। (১) 

তখন ইহার প্রধান নগর বিদর সমৃদ্ধিগৌরবে ও অভেন্ততায় 


ভারতে বিখ্যাত ছিল। নগরটা প্রকাণ্ড লোক সংখ্যাও যথেষ্ট । , 


ইহা এক সময় প্রসিদ্ধ বাহত্ণী রাজগণের ও বারীদশাহী রাজগণের 
রাজধানী রূপে জগতের রাণী স্বরূপ বিরাজ করিত। সেই গৌরবোজ্জল 
বুগের অসংখ্য স্থৃতিচিহ এখনো ইহার অঙ্গে অঙ্গে জড়ান রহিয়াছে। 

(১) আল এদলম_-১৪৩ পৃষ্ঠা ; আষাঢ় সংখ্যা_১৩২৫ ED 


® 
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কত স্দৃপ্ত মিনারসংযোজিত গগনচুম্বী মসজিদ, কত গাসাদ, কত 
লুপ্ত গৌরবের স্থৃতি-চিহ্ন ভাবুকের মনে কি এক তন্মর়তা ঢালিয়! 
দিত। বাহমণী রাজবংশের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মোহাম্মদ গাওয়ানের বিখ্যাত 
কলেজ তখনো উন্নত মন্তকে দণ্ডারমান থাকিয়া বাহণী রাজগণের 
জ্ঞান-গরিমা জগতে ঘোষণা করিতেছিল। 

বিদর নগর যার পর নাই সুরক্ষিত ; চতুদ্দিকে স্থদৃঢ় প্রাচীর, প্রাচীর- 
নিয়ে গভীর গড়খাই। মাঝে মাঝে তোপমঞ্চ ; শক্রর সাধ্য কি ইহার 
নিকট অগ্রসর হয়। যে কেহ শক্রভাবে ইহার নিকট অগ্রসর হইবে, 
দুর্গরক্ষী কামানসমূহ ভীষণ অনল বর্ষণে তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে 
পতঙ্গের স্ায় ভস্মে পরিণত করে। সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ আবিসিনিয়ান 
সেনানায়ক দিদি মরজানের হস্তে দুর্গ রক্ষার ভার ন্যস্ত । তিনি ত্রিশ 
বৎসর পর্য্যন্ত বিবিধ আপদ-বিপদের মধ্যে দৃঢ় হস্তে এই নগরটা রক্ষা 
করিয়৷ আসিয়াছেন। কাহার সাধ্য তীহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হয় । 
কিন্তু আওরঙ্গজীবের অদম্য অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সম্মুখে বিদর 
দুর্গের দৃঢ়তা কতক্ষণ টিকিতে পারে? তুমুল সংগ্রামে সহজ সহস্র 
সৈন্যের প্রাণবলি দিয়া আওরম্বজীবের প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণ দুর্গপ্রাকারে 
আপতিত হইলেন। হাওয়াইএর সাহায্যে শক্রর বারুদাগারে অগ্নি 
সংবোগ করিয়া দিলেন । সিদি মরজান তাহার দুই পুত্র ও প্রধান কয়েক 
জুন সমর-সচিবের সহিত অর্ধ দগ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। বিদরের 


" অজেয় দুৰ্গ আওরঙ্গজীবের হস্তগত হইল! দুর্গাধিপতি সিদি মরজান 


তাহার সাত পুত্রের সহিত দুর্গের চাবি আওরঙ্গজীবের চরণে সমর্পণ করিয়া 
চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিলেন। বিজরপুর দুর্গে মোগলের বিজয়- 
পতাকা সগর্বের উজ্ভীয়মান হইল । 

তারপর বিজয়পুর রাজ্যের অন্যতম দুর্গ কালিয়ানী অধিকার 
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আওরদজীবকে কতই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল! তাহার কত. কত 
সদক্ষ সৈন্য সেনাপতি সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। চতুন্দিক হইতে 
শক্রসৈন্ত অগণ্য পন্গপালের স্থার তাঁহাকে বিরিয়া ফেলিয়াছিল, 
কতবার তীহার জীবন সংসয়াপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভীত বা 
নিরাশ হন নাই। খোদা ভরসা করিয়া সমস্ত বিপদের সহিত 
সম্মুখ সমরে জয়ী হইয়াছিলেন। কালিয়ানী দুর্গও এখন তাহ'র 
পদতলে । 

বিজয়পুরের রাজশক্তি চুর্ণপ্রায়; গোলকুন্দা রাজ্যও পরাজয় স্বীকার 
করিরাছে। আওরঙ্গজীবের দুর্দিম পরাক্রমের সম্মুখে সকলেই মাথা 
নত করিতে বাধ্য হইয়াছে । এখনো কাহারো সহিত কোনরূপ সন্ধি 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। এখন যে কোনরূপ অন্তুকুল সর্তে ব্বিজয়পুর 
ও গোলবুন্দা-রাজগণকে বাধ্য কর! যাইবে, আওরক্জীব এই আশায় 
উৎফুল্ল । 

কিন্তু আওযাঙ্গজীবের আশা পূর্ণ হইল না। সহসা দিল্লী হইতে 
বাদশাহী হুকুম আসিল, _“যুদ্ধে ক্ষান্ত হও) অবিলম্বে আপন স্থানে 
প্রত্যাবর্তন কর) বর্ষাকাল সমাগত প্রায়, এ সময় সৈম্গণের ছাউনীতে 
অবস্থান কর! আবশ্যক 1৮ 

আওরঙ্গজীব রোষে_ ক্ষোভে গর্জন করিয়া উঠিলেন। আরও 
কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সনধির্ভ স্থির করিবার অনুমতি টাহিলেন। 
নহিলে বে তাহার সমস্ত চেষ্টা, পরিশ্রম, সৈন্য ও অর্থ-ক্ষয় বিফল 
হইয়া যায়। কিন্তু আবার উত্তর আসিল, “আর না, অবিলম্বে 
প্রত্যাবৃত্ত হও ৷? 

মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে) আওরঙ্গজীব একান্ত চিন্তাক্রিষ্ট 
মনে তাহার শিবিরে , উপবিষ্ট। বিচিত্রর্শন মহান্‌ রাজশিবিরের 


of 


আলমগীর 818৮5. 


উৰ্দ্ধে গর্ক্বো্ত অর্দচন্্রলাঞ্কিত মোগল-পতাকা ছুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। 
প্রহরিগণ দূরে দুরে সশস্ত্র দণ্ডায়মান ; চারিদিকে নৈশ গভীরতা যেন, 

ছম ছম করিতেছিল। 

দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খান্‌ আওরঙ্গজীবের 
সম্মুখে উপবিষ্ট; উভয়েই চিন্তাক্লি্ট। মুর্শিদ কুলি খান সসন্ত্রমে 
বলিলেন,__“তাহা হইলে এখন জনাবের মতলব কি জানিতে বানা! 
একান্ত ইচ্ছুক ৷” 

“মতলব আর কি? বাদশাহের আদেশ অবনত শিরে পালন করা 
ব্যতীত আর আমার কি উপায় আছে? আজ গর্ক্বোরত বিজয়পুর 
ও গোলকুন্দা রাজ্যদ্বয় বিজিতপ্রায় ; আর দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে 
পারিলে তাহাদের সহিত সন্ধি-বন্ধন দৃঢ় করিয়া লইতে পারিতাম ; 
তাহাদিগকে অধিনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া মোগল সাআজোর সীম! 
' ও গৌরব বুদ্ধি করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার প্রতিদন্দী হিংসুকগণ 
তাহ! করিতে দিল না। আমার প্রতিনিয়ত বিজয়লাভ দর্শনে তাহাদের 
হৃদয় ঈর্যানলে দগ্ধ হইতেছে। এখন এই রাজ্যদ্ম আমার হস্তগত 
হইলে তাহাদের আরও আশঙ্কার কারণ হইবে। তাই তাহার! নানারূপে 
সম্রাটকে বুঝাইয়া আমাকে এই শুভ মুহূর্তে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । আজ আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলে বিভয়পুর ও গোলকুন্দী। 
রাজ্য আবার সগর্ষে আস্ফালন আরম্ভ করিবে। তাহারা হয় ত 
মনে করিবে আমরা ভীত হইয়াই পশ্চাৎপদ হইতেছি। এই যে অজস্র 
রক্তপাত, অজস্র অর্থব্যয়, সমস্তই বিফল হইবে। জানি এ সমস্ত 
কাহার চন্রান্ত! সমস্তই জানি! সেই পাপিষ্ঠ দার! যত দিন সআাটের 
উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে, তত দিন এ সাম্রাজ্যের 
কোন কল্যাণ নাই। ক্ষুদ্রমতি সংকীর্ণ স্বার্থের বশীভূত হইয়া মোগল 


রি আলমগীর 
কখনও দিন দেন, দেখিব! দেখিব দারা কত শক্তি ধরে! -দেখিব 
তাহার কুট মন্ত্রণার কত প্রভাব 1” 

উচ্ছুসিত মনের আবেগ নিরুদ্ধ করিয়া আওরঙঞ্জজীব স্তব্ধ হইলেন । 
মুখিদ কুলি খান কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন_-“কিছু দিন হইতে 
সম্রাটের স্বাস্থ্যের কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। হায়াত 
মওত” খোদাতালার হাত। তাঁহার ব্যাধিও সাংঘাতিক! এ ক্ষেত্রে 
রাজধানী হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করা কি জনাবের উচিত ?” 

“উচিত নহে, তাহ জানি এবং জানি বলিয়াই বিজয়পুর ও গোলকুন্দা- 
রাজগণের সহিত স্বর সন্ধি করিয়া দিল্লীতে রওয়ানা হইবার 
চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হয় কই? আমার প্রতি- 
নিবৃত্ত হইবার আদেশের কথা শক্রপক্ষে রাষ্ট্র হইয়াছে। বদি বাদশাহ্‌ 
গোপনে আমাকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিতেন, তাহা হইলে তত 
ক্ষতি হইত না। আমাদের ভিতরের সংবাদ বিপক্ষ জানিতে পারিত 
না। তাহার! পরাজিত, বিধ্বস্ত ; স্থৃতরাং এ ক্ষেত্রে দিল্লীর বিশ্ব- 
বিজয়ী রাজশক্তির প্রতিযোগিতা করিতে তাহারা কখনই সাহসী হইত 
না। সহজেই সন্ধি হইত ; আমারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। কিন্তু তাহা 
হইল কৈ? আম! প্রতি বে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, 


(>) “A cruel disappointment was in store for Aurangzib 5 his 
Victorious career was to be suddenly checked. The Bijapur agent 
had intrigued hard at court 3; Dara’s jealousy was rising in propor- 
tion to the success of his younger brother, and he at last persuaded 
the Emperor to put an end to the war,” History of Aurangzib—1,” 
by J. N. Sarkar ; page 277—278. 
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এ কথা শক্রকেও জানান হইয়াছে; কাজেই তাহারা এখন আর 
আমাকে ভয় করিতেছে না» শশক হইরা সিংহের সম্মুখে আম্ফালন 
করিতে সাহসী হইতেছে! আমাকে সর্বতোভাবে ছুর্ঘল ও অপ্রস্তুত 
করাই এই আদেশের মুল উদ্দেগ্ত। আজ বদি সন্ধি হইত, ইহাদের 
সাহায্যে আমার শক্তি যথেষ্ট বদ্ধিত হইতে পারিত, আমি নিরুদ্ধেগে 
নিজ রাজ্যের শান্তি রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া আধ্যাবর্তে গমন করিতে 
পারিতাম; কিন্ত আমার সমস্ত লক্ষ্য পণ্ড হইরা বাইতেছে। দারার 
কূট চক্রে আজ আমাকে মহা বিশৃঙ্খলায় বিব্রত হইয়া পড়িতে 
হইতেছে। ৮ 

সহসা প্রহরী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, 
“জীহাপানা, দিলী হইতে প্রেরিত কাসেদ (১) হুজুরের অপেক্ষা 
করিতেছে» 

আওরঙ্গজীব তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে 
বলিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
“বোম বোম মহাদেও 1” মহারাষ্ত্রী সৈন্যের বিপুল হল্লা! আর্তের 
আকুল ক্রন্দন ! 
জান্নার অঞ্চলে শিবাজী তাহার বিপুল দল-বল ও সৈন্য-সামন্ত 
লইয়া নিপতিত হইয়াছেন। চারিদিকে অবিশ্রান্ত লুট-তরাজ 
চলিতেছে। কত কত সমৃদ্ধ জনপদ অনলের লেলিহান জিহ্বায় 
নিপতিত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে ভন্মে পরিণত হইতেছে । প্রকৃতি যেন 


(১) কাসেদ সংবাদ-বাহক। 
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ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চতুর্দিকে অগ্নিশিখায় আকাশ 
লোহিত হইয়া! উঠিয়াছে ; বৃক্ষ সকল দগ্ধ ও অঙ্গারাবশিষ্ট |. তাহাতে 
অগ্নি রাশি ধ্বক্‌ ধ্বহ্‌ করিয়া জলিতেছে। চারিদিকে মহ! শোর-গোল, 
চীৎকার ক্রন্দন, যেন কেয়ামত (১) নিকটবর্তী। পদতলে ধরিত্রী-পৃষ্ঠায় 
অবিরল রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে! যে সমস্ত সমৃদ্ধ অধিবাসী 
দুদিন পূর্বে বিভব-সম্পদে অদ্বিতীয় ছিলেন, আজ তাঁহার! নিঃস্ব 
হইয়া পথে দাড়াইয়াছেন। অনেকেই হত হইয়াছেন। দরিদ্রের 
সামান্য বসনখানি পৰ্য্যন্ত লুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামের উপর গ্রাম দগ্ধ 
হইয়া ভন্মস্তূপে পরিণত হইতেছে । 


মহারাষট্সৈত্ত মহা স্দুর্টিতে চতুর্দিকে লুট করিয়া বেড়াইতেছে। : 


অনেকেই দীপক রাগিনীতে সমকঠে ঝুমরে গান ধরিয়াছে £__ 
শাহী সৈন্য বদি সম্মুখে দেখি 
তরাসেই দেই ছুট! 
জালাই পোড়াই, সামনে য| পাই, 
ইন্দুরের মত, পাহাড় পর্বত, 
কাটি মোরা কুট কুট 
লুট, লুট, লুট লুট! f 


আমাদের কাছে, কেহই না বাচে, 
লুট গো রাজার অগাধ ভাণ্ডার, 
_ লুটি দরিদ্রের, সর্বস্ব ঘরের, 


(১) মহীপ্রলয় । 
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গরু, ঘোড়া, গাধা, উট-_ 
লুট, লুট, লুট, লুট. 


মোদের সন্ধি, কথার ফন্দী__ 
ঝুট, ঝুট২সবি ঝুট 
লুট, লুট, লুট, লুট,। 


এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে মহাবাষ্ট্-অভ্যুথথানের কোন কথা 
শুনা যায় নাই। বিজয়পুর রাজ্যের অধীন এক জন সামান্ত জায়গীরদার 
শাহজী; তীহার পুত্র শিবাজী বিজয়পুর রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ 
পাইয়া ধীরে ধীরে একটার পর একটী করিয। অনেকগুলি পার্বত্য 
দুর্গ অধিকার করিয়া বসিক্ছেন। চতুর্দিকে লুটপাট দ্বারা ক্রমশঃ 
তাহার শক্তি বদ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় বিজয়পুর-রাজ 
দিলীশ্বরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া শিবাজীর অপকর্মের 
যথোচিত শাস্তি দিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু শিবাজী জানিতেন 
তাহার এই গুদ্ধত্য কদাচ মার্জিত হইবে না। তাই তিনি স্বীয় প্রভু 
বিজয়পুর-রাজের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজীবের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা 
করেন। শিবাজীর ন্যায় প্রভুদ্রোহী চতুর-চূড়ামণি মহারাষ্ট্র অধি- 
নায়কের কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া আওরঙ্গ- 
জীব তাহার প্রস্তাবে এমন ভাবে সম্মতি দান করেন, যাহাতে শিবাজীর 
মনে তাহার প্রতি সন্দেহ কোনরূপে দূরীভূত না হয়। শিবাজী এখন 
কিংকর্তব্যবিমূ় হইয়! পড়িলেন। তিনি জানিতেন তাহার সামান্ত শক্তি ' 
বিজয়পুর রাজ্যের বিপুল রাজশক্তির সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত নহে। 
দিলীশ্বরের সহিত তাঁহার যুদ্ধের স্থযোগ পাইয়াই শিবাজী এতদূর অগ্রসর 
হইতে পারিয়াছিলেন।4 এখন বদি তিনি দিললীশ্বরের সহিত সন্ধি বন্ধনে 


১২ ৮ আলমগীর 


আবদ্ধ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বিভরপুর রাজ্য হইতে তাহার 
কোনই ভক্রের কারণ থাকিত ন!। কিন্ত স্থুবাদার আওরকজীবের পক্ষ 
হইতেও তিনি তাদূশ আশাজনক কোন কথ| পাইলেন না। এখন 
শিবাজী অনন্যোপার হইয়া দিলীশ্বরের রাজ্য লুঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
জান্নার অঞ্চল ভয়ানক ভাবে লুষ্তিত হইল; গ্রামসমূহ . শ্মশানে 
পরিণত হইল। মোগল-শাসনের কেন্দ্রভুমি আহমদ নগরের তোরণদ্বার 
পর্য্যন্ত তাহার অস্থুর পরাক্রমে কাপিরা৷ উঠিল। 
আওরঙ্গজীব তখন বিজয়পুরে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় তাহার 
মন বড় অস্থির। সত্বর যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য বাদশাহী আদেশ 
আদিয়াছে। সে আদেশ মান্য না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু সহসা! 
যুদ্ধ থামাইলে তাহার দীর্ঘকালের সাধনার ফল ব্যর্থ হইয়া পড়ে) 
এ ক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য? ওদিকে রাজধানীর অবস্থা বড়ই আশঙ্কা- 
জনক। সম্রাট শাহজাহান জীবিত আছেন, কি ইহলোক হইতে 
অপনারিত হইয়াছেন, ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। দারা সম্রাটের নামে 
" শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। তিনি ক্রমশঃ সিংহাসনে দৃঢ় 
হইয়া বসিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যে 
আওরংজীবের যত বিলম্ব হইবে, ততই তাঁহার সাম্্রাজ্য-লাভের আশি 
আকাশকুল্পমে পরিণত হইবার আশঙ্কা । কিন্ত বিজয়পুর ও 
গোলকুন্দার সহিত একটা বন্দোবস্ত না করিয়া, স্বীয় রাজ্যে শাস্তি 
রক্ষার একটা উপায় না করিয়া তিনি কিরূপে দিল্লী যাত্রা নি 
তাহার বর্তমান অবস্থায় কিছু করাই সহজ নহে। এই সমস্ত নানা চিন্তায় 
আওরহ্গজীবের মন বড়ই উদ্ভ্রান্ত । 
সহসা আহতদাবাদের দূত আসিয়া আওরক্গজীব সমীপে 
শিবাজীর অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিল। 


আলমগীর ১৩ 


আওরক্গজীব ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন। “কি, কাফেরের 
.এত-ববড় স্পর্ধা! মোগল-রাজ্যে অত্যাচার, লুট-তরাজ!” ক্রোধে 
আওরক্গজীবের চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়িতে লাগিল । 

তখনই তিনি হুঙ্কার দিয়! প্রহরীকে ডাকিলেন। যেন শিবিরের 
পার্দাসমূহ থর থর করিয়া কীপিয়া উঠিল। 

মূহুর্ত মধ্যে সেনাপতি তহওয়ার খান, শম্শের খান ও দেলাওয়ার 
খান সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সসম্মানে ভূমি চুম্বনপূর্বাক বিনীতভাবে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। 

আওরঙ্গজীব ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন__“সেই শৃগাল-শাবক 
পাষণ্ড শিবাজী আমার রাজ্যের মধ্যে জান্নার অঞ্চলে ভয়ঙ্কর লুট-তরাজ 
আরম্ভ করিয়াছে। গ্রাম-নগর জালাইয়! পুড়াইয়া “শ্মশান করিয়া 
দিয়াছে, দরিদ্রের সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে !_কাফেরের কি স্পর্ধী! 
আমার রাজ্য লুণ্ঠন; আমি আওরক্রজীব এখনও জীবিত__আর 
আমার রাজ্যে এই অত্যাচার! যেরূপে পার, সেই পাষণ্ডের সমুচিত 
শিক্ষা দান কর। তাহাকে বাধিয়া পথে পথে ঘুরাইয়া আমার নিরুট - 
লইয়া আইদ। থাক্‌ আজ বিজয়পুরের যুদ্ধ, থাক্‌ আজ দিল্লীর 
সিংহাসনের চিন্তা, সেই পাবগ্ডের সমুচিত শাস্তি দিয়! তবে আমার 
অন্য কাজ ।” 

সকলেই নিস্তবূ) সেই প্রকাণ্ড তান্ধু যেন বিপুল গম্ভীরতায় গম 
গম করিতে লাগিল। সেনাপতিগণ স্ুবাদারকে যথাবিধি কুণিশ করিয়া 
সেই রাত্রেই জানলার অঞ্চলে সসৈন্তে রওয়ানা হইলেন! সকলেই বুঝিলেন, 
এইবার শিবাজীর কাল হইল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


আওরঙ্গজীবের প্রতিনিধি মোহাম্মদ ঈসা বেগ একদিন , প্রত্যুষে 
উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, অসংখ্য বাদশাহী সিপাহী তাহার বাড়ী 
বেরাও করিয়া আছে। দেখিয়া তাহার মনে অত্যন্ত কৌতুহল ও ভয়ের 
উদ্রেক হইল। তিনি বাটার বাহিরে আসিবামাত্র শহরের ফৌজদীর (১) 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বালাম করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন 
“আমি বাদশাহের আদেশে আপনাকে গেরেফতার করিলাম |» 

ঈসা বেগ” ইহাতে অত্যন্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। 
উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, “সম্ভবতঃ আপনার তুল হইয়াছে । আমি 
এমন কোন কার্য করি নাই, যে জন্য বাদশাহ আমার উপর বিরক্ত 
হইতে পারেন। ৃ 

< ফৌজদার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,_তা জানি না সাহেব, এই দেখুন 
আপনার গেরেফদ্রারী পরওয়ানা 1” ঈসা বেগ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া 
শিহরিয়া উঠিলেন। পরওয়ানায় আরো! লেখা ছিল-তীহার সমস্ত 
সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে । 

এ কথার অর্থ কি? তিনি এমন কি অন্তার করিয়াছেন, যে জন্ত 
সম্রাট তাঁহার উপর ক্রোধান্থিত হইতে পারেন । পরওয়ানায় কোন 
অপরাধের উল্লেখ নাই) ঈসা বেগ নিরুপার হইয়া ফৌজদারের 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাকে অবিলম্বে কারাগারে নিক্ষেপ করা 


= (১) ফোঁজদার আধুনিক ন্যাজিষ্টেট পদের সমকক্ষ । ফৌজদারের অধীনে যথেষ্ট 
সৈন্ত -সামন্ত থাকিত ৷ ৯ bb 
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হইল। তাহার গৃহ-সামগ্রী লুষ্ঠিত হইল, সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত 
করিয়া! লওয়া হইল। . 

এ ব্যাপারের কোন কারণ কেহ অবধারণ করিতে পারিল না; সকলের 
মন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার আকুল হইয়া উঠিল। 

এখন যেমন প্রত্যেক রাজধানীতে অন্ান্ত রাজ্যের এক এক জন 
প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন, এবং স্ব স্ব রাজ্যের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন, 
পূর্বে মুসলমান রাজত্বকালেও দিলীর শাহী দরবারে সেইরূপ দিল্লীর 
অধীন ৷ সুবাদারগণের এবং অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত 
থাকিতেন। তাহার! স্ব স্ব প্রভুর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন এবং 
তাহাদের সহিত আবশ্যক মত পত্র ব্যবহার করিতেন। ঈসা বেগ 
আওরঙ্গজীবের প্রতিনিধি। যখন সম্রাট শাহজাহান রোগ-শব্যায় 
{ পতিত হন, তখন দারাই তাহার নামে রাজ্য-পরিচালনা করিতে থাকেন, 
এবং যাহাতে তাহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এ সংবাদ না জানিতে পারেন, 
সেজন্য যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন। রাজধানী হইতে 
কোন প্রদেশে কোন সংবাদ আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ইয়া: 
পড়ে। আওরঙ্গজীবের প্রতিনিধি ঈসা বেগ গোপনে রাজধানীর অবস্থা 
আওরঙ্গজীবকে অবগত করিয়াছেন, এই সন্দেহে দার! সম্রাটের নামে 
তাহাকে বন্দী করিলেন এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত 
করিয়। লইলেন। 

ঈষা বেগ কারাগারে। রাজধানীর বেখানে-সেখানে তাহাকে 
লইয়া নানা কল্পনা জল্পনা । যাহার! রাজ্যের ভিতরের গুপ্ত সংবাদাদি 
রাখিতেন, তাহারা সকলেই বুঝিলেন, ঈসা বেগ কেন কারাগারে 
গিয়াছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভারতের 
রাজনৈতিক গগন নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। চারিদিকে প্রলয়ের 
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মেঘ গুরু গুরু করিয়া ডাকিতেছিল। বিকার পূর্ব সুচনার ন্যায় 
নিখিল ভারত স্তব্ধ হইয়া সেই প্রলয় দৃপ্ত দেখিবার ভন্ত প্রস্তুত 
হইতেছিল। 
সমাটের চারি পুত্র ; চারি জন চারিটা বিরাট প্রদেশের শাসনকর্তার 
পদে অধিষ্ঠিত । প্রত্যেকের হস্তে অপরিমিত ধনবল-_-অগণিত জনবল ; 
“প্রত্যেকেই দিল্লীর ময়ুর-সিংহাসন লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ) 
বড় বড় সেনাপতি, মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীবর্গ প্রত্যেকের কল্যাণার্থ 
নিয়োজিত। দারা রাজধানীতে থাকিয়া প্রতিনিধি দ্বারা এলাহাবাদ 
পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ শাসন করিতেছেন; ধরিতে গেলে তিনিই 
এখন দিশ্লীশ্বর | ক্ষুধার্ত শার্দুলের ন্যায় অমিততেজা রণবীর মুরাদ বখশ 
বাহাদুর গুজরাটের স্ুুবাদার। আওরজগজীব দক্ষিণাপথে বিপুল শৌধ্য- 
বীৰ্য্যে 'রণ-প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন। সুজা শশ্শ্যামলা বাঙ্গালার 
অর্থরাশি করতলগত করিয়। যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান । এই 
সঙ্কট সময় সহসা রাজধানীর সংবাদ বন্ধ হইরা গেল । . সকলের মন 
ত্ৰাসে কীপিয়া উঠিল । বাজকুমারগণ ভাবিলেন, শাহজাহান হয়ত গতাস্গু 
হইয়াছেন কিন্বা তিনি দার! কর্তৃক বন্দী বা আয়ত্ত হইয়! পড়িরাছেন। 
দারাই প্ররুত প্রস্তাবে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। 
তাই তীহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়| দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে 
প্রস্তুত হইলেন । 
এই সময় সহসা ঈসা বেগকে, বন্দী করিয়া তাঁহার সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করায় সকলেরই মন একান্ত চঞ্চল হইয়! উঠিল। যাহারা 
মনে মনে আওরঙ্গজীবের হিতৈথী ছিলেন, তাহার! বড় ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন ৷. 
বাদশাহ শাহজাহান সবেমাত্র রোগ-শব্যা হইতে উঠিয়া 


| 
| 
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তাহার দেহ ক্ষীণ, ছর্দল। হাকিম এইমাত্র বধ খাওয়াইয়। 
গিয়াছেন। তাহার শরীর আঙ্র, বেশ একটু সুস্থ । বারান্দায় 
স্থসজ্জিত আরাম-কেদারার উপরে দেই-ভীক্ষ বিন্যস্ত করিয়া তিনি 
হন্তস্থিত গোলাপ পুষ্প-স্তবক আপ্রাণ করিতেছিলেন। আর ভাবে 
বিভোর হইয়া গুণ-গুণ স্থরে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন ;_ 
" “কাদের কোদ্রত-তু দারা হর্চে খাহি অঁ। কুনী ০) 
মুদা! রা জানে তু বখশী জিন্দা র৷ বে-জ। কুনী 
গাহ, গাদা রা মুল্‌ক্‌ বখশী গাহ, শাহ্‌ রা চু গাদা 
আজ, বরায়ে নীম নানে দর-বদর হয়রা কুনী ॥* 
তিনি পড়িতেছিলেন আর ভাবিতেছিল্নে, ুঠইবিক খোদি-তালা, 
সব করিতে পারেন। তিনি তকোণীজীবিত আর -জীবিতকে মৃত 
করেন। আমার, মত বাদশাহ কে তিনি এক টুকরা রুটির জন্য দ্বারে 
দ্বারোফিরাইতে পারেন ; আবার একান্ত পথের ফকিরকেও রাজ 
সিংহাসনে বসাইতে পারেন। আমীর যে বিষম ব্যাধি হইয়াছিল, 
বদি খোদার মেহেরবানী না হইত, তাহা হইলে জগতের কোন্‌ হাকিম, . 
কোন্‌ ডাক্তার কি করিতে পারিত? খোদাতালার মেহেরবানী, 
তাই আমি আজ জীবিত, নতুবা এ দেহ এতদিন ধূলায় মিশিয়! 
বাইত--কোন্‌ অন্ধকারে আমার অস্তিত্ব মিশিয়া যাইত । এই ত 
রাজত্বের গৌরব_-সাত্রাজোর পরিণাম ! খোদা-তালার ইচ্ছা হইলে 
এই আমাকেও মুষ্টি ভিক্ষার জন্তু তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরাইতে পারেন। 
এরূপ দৃষ্টান্ত ত ইতিহাসে বিরল নহে। মনুষ্য ছূর্বলমতি, মন্থ্য 
শ্রান্ত মোহ গ্রন্থ, তাই সে ক্ষমতা-প্রতাপের গর্ব করে ।” 
সহসা তাহার কানে আসিল পার্খের ঘরে একটী অল্পবয়স্ক বালক, 
তাহার বক” পড়িতেছিল; = 
টি 
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কে ফদ্দা ব্দাঁওরার বরদ থস্রুয়ে 
গদায়ে কে পেশত, নয়র্গদ্‌ যেয়ে ! 

তাহা শুনিয়া বাঁদশাহের প্রাণ কীপিয়। উঠিল ! বাস্তবিকই কি আগানী 
কল্য হাঁসের ময়দানে একটা সামান্য ভিক্ষুক৮_যাহাকে তুমি একটা 
জবের মতও মনে কর না,_সেই একজন বাদশকে খোদাতালার সন্মুখে 
বিচারার্থ উপস্থিত করিবে ।” বাদ্বশাহের জীবন কি বিডৃম্বনাময় ! “কোটী 
কোটী প্রজা তাহার অধীনে ; সর্বত্র কি স্থবিচার মন্তবপর? কখনো 
কাহারে! প্রতি অন্যায় 'করিয়া বসি ত পরকালে তাহার জন্য হিনাঁবে 
ঠেকিতে হইবে । খোদা__গফুরোর রহিম, মাফ করুন । 

ক্রমে ক্রমে নানা চিন্তায় তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইয়৷ পড়িল! মানবের 
উত্থান পতন ! ‘কত উঠিতেছে, কত পড়িতেছে। আজ তিনি ক্ষমতা- 
গৌরবে নিখিল ভারতে অদ্বিতীয় ; কিন্ত এ সৌভাগ্য কতদিন 
স্থারী হইতে পারে? আজ হিন্দুস্থানের পরাক্রান্ত পাঠান রাজগণ 
কোথায়? সে হিন্দুর'জগণেরই বা কি শোচনীয় পরিণতি ! মানবের 
কি প্রভুত্ব পিপাসা ! সুদূর মধ্য এসিয়ার খীবা ও বলখ, পর্য্যন্ত রাজ্য 
বিস্তার করিতে আমাকে কতই না উদ্বেগ স্বীকার করিতে হইয়াছে । 
এই সমস্তের সার্থকতা কি? তাহার মনে হইল একদিন বিজয়পুর 
অধিপতি আদিলশাহ. দুর্গের বাহিরে হস্তীযুদ্ধের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন 
এবং খানে খানান, উপাধি বিতরণ করিয়াছিলেন এই অপরাধে 
যদি তিনি রাজ্যের অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়! ক্ষমা প্রার্থনা না করিতেন 
তাহা হইলে কি ভীষণ যুদ্ধই না সংঘটিত হইত ! হায়, দূর্বল মানবের 


কি অহঙ্কার ! (১) 


(১) উল্লিখিত দুইটি কাৰ্য্য দিল্লীর বাদশাহগণের বিশেষ রাজকীয় অধিকার 
( Royal prerogative ) বলিয়া পরিগণিত হইত। বিজয়পুর অধিপতি উক্ত কাঁধ্য 


as 
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বাদশাহ, এইরূপ অন্যমনস্ক ভাবে নানা চিন্তায় মশ গুল । আবার 
তাহার কানে আদিল;__ 
নু বদাওয়ার বরদ খসক্ষয়ে 
গদায়ে কে পেশত, ন্য়রজদ্‌ যোয়ে ।” 
সহসা তিনি চমকিত হইলেন ; তিনি কি কাহারো প্রতি অত্যাচার 
করেন নাই! কেন, এই কয়েক দিন আগেই ত তাহার আদেশে 
ঈগা বেগ বিনা অপরাধে সর্বস্বান্ত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন । 

“কেন, তাহার কি কোনই অপরাধ ছিল না? ছিল বই কি; 
কেন তিনি আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে আওরঙ্গজীবের সহিত 
ষড়যন্ত্র করেন? 

“কিন্ত তাহার দোষ কি? তিনি ত তাহার কর্তব্যই করিয়াছেন । 
তিনি ত আমার কোন আদেশ অমান্য করেন নাই । তবে কি-_তবে 
কি দারার প্ররোচনাতেই তাহার প্রতি এই অত্যাচার হইয়াছে!” 

এইরূপ নানা চিন্তা তাহার মনে উঠিতে লাগিল_-পড়িতে 


লাগিল। শেষে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। বিবেকের দংশন . 


যেন বড়ই তীত্র বোধ হইতে লাগিল। সঙ্কেত-ধ্বনি করবামাত্র : 
“খোজা আসিয়৷ সন্মুখে হাজির হইল । তিনি তখনি প্রধান মন্ত্রীকে 4 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। *% 


মন্ত্রী সসন্তরমে অভিবাদন করিয়। করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন । 
বাদশাহ, বলিলেন ১--“বান, হুকুম-নামা লিখিয়া আনুন । আমি এই 


দুইটার অনুষ্ঠান করায় সম্রাট শাহজাহানের কোপ-নয়নে পতিত হন। এই ঘটন। 
লইয়| তুমুল সংগ্রামের আয়োজন হয়; শেষে শান্তিপ্রিয় বিজয়পুর-অধিপতি ক্ষমা 
শরার্থন। করায় সমস্ত গোলযোগের সহঙ্গে নিষ্পত্তি হইয়াছিল । 


5 
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তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হর |” 

উজির তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করিলেন! বাদশাহ. হুকুম নামা 
সহি করিয়া তাহাতে মোহর করিয়া দিলেন এবং যাহাতে ঈসা: বেগ 
নির্বিক্সে তাহার প্রভু আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন 
সেইরূপ একখানি নিদেশ-পত্রও (দওয়া হইল ।» ধু 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
সন্মুখে আরব সাগরের বিপুল তরঙ্গ । তাহার তীরে সোমনাথ 
মনিরের সুবিশাল শ্বেত সৌধ একখানি ছবির মত বেন হাঁসিতেছিল। 

এ সেই সোমনাথ) বাহ! দিপ্বিভরী মহাবীর সুলতান মাহমুদ কর্তৃক 
নির্দয় ভাবে লু্িত হইয়াছিল! এই মন্দিরাধিষিত বিগ্রহ-মুষ্টিদমূহ 
তাহার কঠোর কুঠারে চুর্ণীকৃত হইয়াহিল। ইহ' সেই সোমনাথ 
করিতে গিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম: সৈষ্ট পাঠালে নির্মম 


বিভীষিকা আর নাই । মোগল বাদশাহ গণের উদার 
/7বিধ আপদ-বিপন হইতে সুরক্ষিত হইয়াছে__কাহার 
র্ঁ প্রতি অত্যাচার করে। এমন কি পুঙ্ারি ত্রাহ্মণগণ 


০ # At Dara’s instigaticn the Emperor threw into prison Isa 
Beg, the Court agent of Aurangzib and attached his Property, But 
after a time he felt ashamed of such persecution, released the 
innocent. Mans and allowed him to go to his Master, whom he 
joined at Burhanpur early in March. 


—Sarkar's Hi yr Cf Aurangzi 
Sarkar’s History Uurangzib I.— Page 312. 
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পর্য্যন্ত যাহাতে নির্ধিজে পূ্গ৷-অরচ্চন| করিতে পারেন, সেজন্য মুমলমান 
বাদশাহ গ্রণ-প্রদত্ত দেবোত্তর ভোগ করিতেছেন । 

বৎসর বৎসর কালী পুজার সময় এখানে মহা ধুম-ধামে মেলা হইত। 
ভারতের নানা স্থান হইতে অদংখা নরনারী তখন তীর্থ দর্শন 
উপলক্ষে এই স্থানে সমবেত হইত। ভিতরে বিরাট কালীমুত্তি । 
কোন ‘সাধক তাহার নিকট যথাবিধি ধ্বা দিয়। সাধনা করিণে নাকি 
তাহার কাম্য বিষয় সম্বন্ধে এ মৃত্তির নিকট হইতে দৈববাণী শুনিতে 
পাওয়া বাইত! 

গুজরাটের স্ুবাদার মুরাদ রখশ. বাহাদুর তাহার কতিপয় 
বয়ন্ত সমভিব্যাহারে তরণী-বিহারে সোমনাথে উপস্থিত হইয়াছেন । 
সাগরের বৃহমন্দ হিলেলে তাহার মর়রপত্জী তরণীখানি অল্পে অল্পে 
নাচিতেছে। যেন প্ররুতি-রাণী তাহার অশান্ত শিশুপুল্রকে কোলে তুলিয়া 
নাচাইয়। নাচাইয়া সাস্তনা দিতেছেন ! চতুর্দিকে বয়স্তগণের রসিকতাময় 
মধুর হান্ত ; নবীন! নর্ভকীকুলের নৃত্য-গীতের অবিরাম লহরী। 

স্থবাদার মুরাদ বখশের চরিত্র একেবারেই প্রশংসনীয় ছিল নু । 
যদিও বয়সে তিনি যৌবন-সীম। অতিক্রম করিয়াছিলেন, ত্নাপি 
তাহার বালম্থলভ চপলত একেবারেই তিরোহিত হয় নাই৷: তাহার 
ইয়ার ও মোনাহেবগণ সর্বদা তাহার কুপ্রবৃভিতে আহুতি দান. করিত ৷ 
আমোদপ্রিয় বাদীর সর্বদ। মামোদ ও হান্ত-কৌতুকের মধোই ডুবিয়া 
থাকিতেন। আত্মদংযম বা চিন্ত-শাসন কাহাঁকে বলে তিনি তাহা 
কিছু মাত্র জানিতেন না। 

'আজ সোমনাথের প্রসিদ্ধ মেগা । নানা দেশ হইতে বহু তার্থযাত্রা 


আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃন্ধ এবং ১ 
নংখ্যাই অধিক। রণ * 


ল্‌ ব্যাপিয়! মহা হট্টগোল । নক 
&& এজ বব) HER রি বাটি 
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সুবাদারের নিভৃত দরবার-কনহ্ম__এ দরবাঁরে কোন রাজনৈতিক 
বিষয়ের আলোচনা হয় না। বত সমস্ত পাপমন্ত্রণা তাহা এই স্থানে 
হুইয়া থাকে । নী 
মুরাদ বথশের চক্ষু লোহিত বর্ণ। মদের নেশা চড়িয়। উঠিয়াছে। 
তিলনি একটু কুপিত বণ বলিলেন,_“তোমরা কোন কাজের লোক 
নও ; একটা স্ত্রীলোককে বশ করিতে পাঁরিলে ন!” 
ডিয়তম ইয়ার পিয়ার বখশ_ হাত যোড় করিয়া প্রথমে শাহী 
কায়দায় কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন ;-“জনাঁবে আলা, বান্দা খাক্সাঁর 
আঁরজমন্দ হুজুরে হাজির) সাধ্য কি সে আমাদের কথায় বশ 
হইবে না ?” 
দ্বিতীয় মোসাহেব। জাহীপানার জয় হউক । হুজুরকে দেখিয় 
ন! ভুলিবে দুনিয়ায় এমন কে আছে ? 
তৃতীয় মোসাহেব। বো হুকুম বাদশাহ, নামদার ! আসমানের চাঁদ 
কেনা চায়! ৰ 
4 চতুর্থ মোসাহেব।-_বহুত খুব জাহীপানা ; আসমানের টাদেও 
কলঙ্ক আছে, কিন্তু হুজুরের তাহাঁও নাই । হুজুর দুনিয়ায় একেবারে 
“বে-চ,” ! 
সকলে সমস্বরে |_ব্হুত খুব, বহুত খুব, বাদশাহ -নামদার 
আলম্পানা ! সব আপকে ওয়ান্ডে। যে হুকুম জাহাপাঁনা ! 
মুরাদ বথশ২ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,_“বাস্তবিক পক্ষে 
তোমরাই আমার একটু একটু কদর বুঝিতে পারিয়াছ। কথায় বলে 4 
ভহুরীই জওহর চিনে! আফসোসের কথা বাদশাহ আমাকে 


বিশ্বাস করেন না” 
ইয়ার বখশ_।--বাদশাহ_ এখন বৃদ্ধ হ/য়েছেন , তার কি বুদ্ধ 
দ্ধ 


iV 
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ঠিক আছে? হুজুরের মত সৰ্ব্বগুণে গুণান্বিত কে আছে? হুজুর 
যুদ্ধে রোস্তম_দানে হাঁতেম__বাদশাহীতে সোলেমান--জ্ঞানে লোক্‌- 
মান--হেকমতে আরাস্ত_আবার রসিকতায় ত হুজুরের ‘মেদাল’ 
দুনিয়ায়ই মিলিতে পারে না_-একেবারে রসের ভাণ্ডার ! 

দ্বিতীয় মোসাহেব।__ভাগাঁর নয় সাগর...কিম্বা মহাসাগর 
একেবারে ‘বহরে কুল্জুম্চ। 

সকলে-সমস্বরে ।__হা হুজুর, ই| হুজুর, বান্দা পরোয়ার জাহীবথ শ. 
আলমপানা ! হুজুরের রসের যে একবার আস্বাদ পাইয়াছে সে 
আর কিছুই চাহে নাঁ; বেহেশতের বাঁগিচায় গেলেও সে ইহা 
ভুলিতে পারিবে না। 

তৃতীয় মোসাহেব ।__বেহেশত. আবার কি? বেহেশত, ত 
আমাদের বাদখাহনামদারের আরাম বাগ, তাঁহার রহম নজর । 

সকলে ।__ই৷ হুজুর, ই। হুজুর, বাদশাঁহ-নামদার জাইপাঁনা । 

মুরাদ বথশ.।-__দেখ, দারাকে তোমরা কেমন মনে কর? 

পিয়ার বশ ।-ব্দ্বখত২! বদ্বখত২!! তাঁ'র না আছে বিদ্যা, 
না আছে বুদ্ধি, বুড়া বাপের আহ্লাদে ননীর পুতুল! 

সকলে ।__ই| হুজুর, হা৷ হুজুর, জাহাপাঁনা ! সামান্ত এক যুদ্ধে 
তাহাকে নিহত করিয়া হুজুরই ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে বসিবেন: 
এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? 

সকলে ।__বহুত খুব, বহুত খুব ! 

মুরাদ বথ শ.।_-আচ্ছা, স্থজাকে তোমর| কেমন মনে কর? 

দ্বিতীয় মোসাহেব ।__সে ত ভীরু__কাপুরুষ। তার কোন যোগ্যতা 
নাই_কোন ক্ষমতা নাই-_নাদান্_বদ্বখত __কম্জাত.! হুজুর 
তইচ্ছ! করিলে একেবারে তাঁহাকে বঙ্গ সাগরে ডুবাইয়! দিতে পাঁরেন.। 
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সকলে ।__জী হা জনাব! সব আপ কা ম্জ্জী ৷ 

মুরাদ বশ. _-ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ;_আচ্ছা বেশ, আওরঙ্- 
জীব সম্বন্ধে তোমরা কি বলিতে চাও। লোকটার ভাঁব দেখিয়া কিন্ত 
আমার তত ভাল বোধ হয় না। 

তৃতীয় মোসাছেব ।- হাঁঃ হাঃ! 'সে ত মুদল্লী--পাক্কা মোল্লা । রাত 
দিন তসবী-_তেলাওত ; মসলা-মসায়েল ! সে মোল্লাকি-ই "করিতে 
পারে? রাজনীতির কি বুঝে? হাঃ হাঃঁফকির! ফকির! 
ফকিরের আবার কি রাজত্ব সাজে ! 


মুরাদ বখ্‌শ_।--কেন, সে ত অনেক যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছে। 

চতুর্থ মোসাহেব।__গোস্তাথী মাফ. ফর্মাইয়ে জনাবে আলা! 
যুদ্ধে তাঁহার, কীর্ডিত্ব কি? মীরজুম্লা প্রভৃতি কয়েকজন দক্ষ 
সেনাপতি তাহার পক্ষে বলিয়াই ত সে কয়েকটা যুদ্ধে জিতিয়াছে! 
তাতে কি আসে যায়? তাঁর চেয়ে অনেক বড় বড় সেনাপতি হুজুরের 
জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত। আর হুজুর স্বয়ং একজন বড় যোদ্ধা; কে 
হুজুরের সঙ্গে যুদ্ধে পারিবে? আওরঙ্গজীবের সেনাগতিগণ যখন 
হুজুরের গুণের পরিচয় পাইবে তখন নিশ্চয়ই হুজুরের সঙ্গে 
যোগ দিবে। 


সকলে সমস্বরে ।-আল্বৎ হুজুর, আলবৎ! বাদশ|হ-নামদাঁর 


জাহাপান|। 

মুরাদ বখ.শ,।_তাহা হইলে তোমরা কি মনে কর যে আমিই 
একদিন দিল্লীর বাদশাহ. হইব । 

সকলে ।__জরুর জাহাপানা, জরুর ! তাহা না হইয়াই পারে না! 
যেমন দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দ্দিন; যেমন শীতের পর গ্রীশ্ন, 
গ্রী্নের পর শীত; যেমন পূর্বের পশ্চাতে পশ্চিম এবং পশ্চিমের 
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পশ্চাতে পুর; সেইরূপ একথা! নিশ্চয়ই যে, হুজুরই একদিন দিল্লীর 
শাহী-তথ তে বার দিবেন । 

মুরাদ বথ শ.।_ হাঃ হাঃ হাঃ! ( উচ্চ হাস্য )। 

সকলে সমস্বরে ।_-আলবৎ আলব২, আপনি ছাড়া আর কেহই 
দিলীর শাহী তখ তে বসিবার “কাবেল' নাই। (>) 

মুরাদ বখশ।__যে দিন আমি বাদশাহ হইব সেদিন তোমরা 
আমার মন্ত্রী ও সর্বপ্রধান কর্মচারী হইবে । 

সকলে নম্বরে _জয় জাহাপানা বাদশাহ -নামদার ! 

পিয়ার বখএ.।-_হুজুর যে শীঘ্রই দিলীর বাদশাহ. হইবেন, তাহাতে 
কোনই 'শক্‌-শোবা, দেখা যাইতেছে না! আমি আজ শেষ রাত্রে 
স্বপ্নে দেখিতেছি_যেন ভয়ানক ঝড় উঠিয়ছে; এমন ঝড় আমি কখনই 
দেখি নাই। কত বড় বড় বৃক্ষ উপড়িগ্ যাইতেছে । সহসা 
দেখিলাম ঝড়ের বেগে আকাশের চাদ স্ব স্থানচ্যুত হইয়া উড়িয়া 
আসিতেছে । চাদ হুজুরেয় নিকট আসিবামাত্র এক ঝাপটা বাঁতাস 
আদিয়। হুজুরকে ও চাদের উপর বদাইয়। দিল। তখন কি আশ্চধ্য ! 
চাহিয়। দেখি ঝড় থানয়া গিয়াছে; মেঘ কাটিয়। গিয়াছে; আকাশে 
তারকারাজি হালিতেছে। হুজুর সেই চন্ত্রলোকে হষ্টচিত্তে বসিয়া! 
জগতের সমস্ত লোক হুজুরের দিকে চাহিয়া হুই হাত তুলিয়া কুর্ণিশ 
করিতেছে । আমিও সেই সঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। হুজুর আমাকে 
চিনিতে পারিয়া যেন নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন; আমি 
উঠিবার জন্য যেই লাফ দিয়াছি অননি ঘুম ভাগিয়া গেল। কি তাজ্জব 
ব্যাপার! | 

মুরাদ বখত্রী।-_বুঝিয়াছি তোমার স্বপ্ন ঠিক। একদিন সমস্ত 


(১) কাবেল- যোগ্য is 
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জুনিয়র লোক আমাকে বাদশাহ. নামদাঁর বলিয়া প্ৰণিপাত করিবে, 
এ তারই আলামত। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে দিন 
তোমাঁকে ভূলিব না । তোমাকে আমার প্রধান মন্ত্রী করিব। এই 
লও তাহার প্রমাণ স্বরূপ মুক্তার হারগাঁছি উপহার দিতেছি । 

তখন একজন শায়ের মুরাদ বখশের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া একটি 
কবিতা পাঠ করিলেন। তিনিও এক সহজ মুদ্রা পারিতোধিক 
প্রাপ্ত হইলেন 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


“দেখুন, আপনার ইহাতে আপত্তি করা শোভা পার না। ফুল 


কুটে দেবতার চরণে উৎসর্গ করিবার জন্যঃ তাহাই ইহার চরম ও 
পরম গতি। আপনার কন্যা পরমা সুন্দরী, ফুলের মতই উজ্জ্বল ও 
সৌরভময়ী; জাহাঁপান! মুরাদ বখশ বাহাদুরের চরণে তাহাকে 
উৎসর্গ করিতে পারিলে সে ত আপনারই পরম গৌরবের বিষয়।» 
একটা সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া উল্লিখিত কথাগুলি মুরাদ বখশের 
প্রিয়তম ইয়ার পিয়ার বখশ. কমলাবতীর পিতা তিলকটাঁদ ঠাকুরকে 
বলিলেন । 

কমলাবতীকে মুরাদ বথ শের অন্থচর সহচরগণ জোর করিয়। 
ধরিয়া আনিতে সাহস পায় নাই। কারণ যদি প্রধান মন্ত্রী আলী 
নকী খা এ বিষয় অবগত হন, তাহা হইলে বিষম বিপদ হইতে পারে। 
আলী নকী থা মুরাদ বখ শের মন্ত্রী হইলেও সম্রাটের নিয়োজিত এবং 
তাহার অভিভাবক-স্থানীয়। মুরাদ বখশের কাধ্যতৎপরভ| রং 
চরিত্র-বলের প্রতি সম্রাট শাহজাহানের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল, 
বল্চঘ ও কান্দাহারে তাহার কাঁ্য-শিথিলতা ও উরিকর-হীনভার, 


ৃ 
ূ 


আলমগীর ২৭ 


অনেক পরিচয় পাওয়! গিঘ্াছিল।. বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দোঁষ- 
গুলির সংশোধন হইবে, সম্রাট শাহ জাহান প্রথম প্রথম এইরূপ মনে 
করিতেন; কিন্ত পরে যখন দেখা গেল কিছুতেই সারিল না, তখন 
সম্রাট পুত্রের সংশোধন বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তখন যদিও 
তাহাকে গুজরাটের স্ুবাদারী পদে নিয়োগ করিয়াছেন, তথাপি 
আলী 'নকী খা নামক একজন দৃঢ়চিত্ত কঠোঁর-কর্শ্মা পুরুষকে সম্রাট 
তাহার অভিভাবক-স্বরূপ রাখিয়াছেন। মুরাদ বখশ সর্বদা তাঁহার 
কুদঙ্গী ও চাটুকাঁরগণে পরিবৃত থাঁকিতে ভালবাসিতেন এবং বিবিধ 
তরল আমোদ-প্রমোদে হাসিয়া খেলিয়া ও নানারূপ পাপকার্যের' 
অনুষ্ঠানে সময় কাঁটাইয়। দিতেন । আলী নকী খা কিন্তু সর্বন| 
তাহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন এবং যাহাতে রাঁজকার্ধে কোনরূপ 
বিশৃঙ্খলা ঘটিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। মুরাদ বখ শ. 
কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার করিবার উপক্রম করিলে আলী নকী 
সম্ৰাট দরবারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন বলিয়! ভয় 
দেখাইতেন এবং তাহার সঙ্গে একান্ত কঠোর বাবহার করিতেন। 
ইহাতে যদিও মুরাদ বখশ এবং তাহার পাপমক্সিগণ হাড়ে হাড়ে 
জলিয়া গিয়াঁছিলেন, তথাপি তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছুই করিতে 
সাহনী হইতেন না, কারণ সম্রাট তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান 
করিতেন। তাঁহার কাঁধ্যকুশলতা ও ন্যায়পরায়ণতাঁর প্রতি সম্রাটের 
অটুট বিশ্বাস ছিল, তাই একান্ত কঠোরভাবে তিনি মুরাদ বখশ.কে 
শানে রাখিতেন। এ শাসন মুরাদ বথশের অসহ্‌ হইলেও তাহার 
বিরুদ্ধে কিছুই করিবার উপায় ছিল না । 

আলী নকীর ভয়ে মুরাদ বশ কমলাঁবতীকে হস্তগত করিতে না 
পাঁরিলেও তাহার আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই । তাই তাহার 
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প্রধান পাঁপনহচর পিয়ার বথশংকে ভার দেওয়া হইয়াছে যাহাতে 
সে কৌশলে তাহার পিতার সন্মতি লইয়া কমলাবতীকে হস্তগত করিতে 
পারে। 

পিয়ার বখ শ_ তিলকচাদ ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলেন বে সুব।দারকে 
কন্তা সন্প্রদান করিতে পারিলে তাহা তাহার পরম গৌরবের কারণ 
হ্‌ইবে। u 

তিলকচাদ ঠাকুর একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন 5_ “দেখুন সাহেব, 
সকলেরই জাতি-মান আছে; আমি ব্রাহ্ম, হিন্দুর পরম আরাধ্য 
দেবত|। আর আপনার সুবাদার সাহেব হাজার হইলেও বিধন্মী 
অস্পৃণ্ত। বাহাদের ছায়া মাড়াইলে আমরা শান্্রমত অপবিত্র হই, তাহাদের 
হস্তে কন্যাদান করিব এও কি সম্ভবপর !” 

পরার বখশ।_হাঃ হাঃ হাঃহিন্দুর আবার একটা জাত কি? 
্াঙ্মণই হ’ক আর রাঙ্গপুতই হ’ক সবই ত হিন্দু! আর আপনি দেবতা 
হন, আর দানব হন সে হিন্দুর আছেন, তা’তে মুসলমানের কি? 
আপুনি ত মুসলমানের নিকট হিন্দু ছাড়া আর কিছুই নহেন। 
হিন্দুর কন্যা মুদলমানকে দিবেন তাতে আবার একটা ভাবা-গণ। 
শনি-মঙ্লবার কি? 

তিলকটাদ ।__সাহেব, কায়দায় পাইয়া অনেক কথ! বলিয়া 
লইলেন। এখন হিন্দুর কপাল পুড়িয়াছে তাই তাহারা আপন জাতি- 
ধৰ্ম্ম বিসর্জন দিয়া বিজাতির করে কন্যা সম্প্রদান করিতে লজ্জা বোধ 
করে না। এমন কি এটা ঝড় বড় লোকদের মধ্যে গৌরবজনক হ্ইয়া 
উঠিয়াছে। তাই মুসলমান নবাব আমীরগণ সহজেই হিন্দুর পবিত্র 
ললনার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইতেছেন। যে হি 


কুণাঙ্গারগণ এ ভাবে বিধর্মীর করে কন্যা সম্পরদান করে তাহারা 


হিন্দু.জাতীয়তার মুলোচ্ছেদ করিতেছে__তাহারাঁই ভারত-মাঁতার মুখে 
আগুন লাগাইয়া দিতেছে । মোগল-পাঠানের তীক্ষ তরবাঁরির কঠোর 
আঘাতে হিন্দু-জাতীয়তাঁর বিনাশ হইতে পারিত না, বরং তাহা অধিক 
পরিমাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত, কিন্তু আকবর বাদশাহ এই যে এক 
মিলন-নীতির গরল ভারত-ক্ষেত্রে ঢালিয়! দিয়! গিয়াছেন, নির্বোধ হিন্দু 
সমাজ তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া শীগ্ই অচেতন ও নিস্পন্দ হইয়া - 
পড়িবে ; তাহার স্বতন্ত্র জাতীয়ত! বিলুপ্ত হইবে। আকবর, ধন্য 
তোমার বৃদ্ধি! 
পিয়ার বখশ.।-_তা" ত হ'ল ঠাকুর; এখন আমার কথার কি? 
ঠাকুর ।__তা” হ'বে না মিঞা সাহেব । ভারতের বড় বড় হিন্দু 
রাজগণ না হয় রাজত্ব বা সম্মান প্রতিপত্তির লোভে স্ব স্ব কন্ঠা-ভগিনী' 
মুসলমানের হস্তে দিতে পারেন, কিন্ত আমি তা’ দিব কেন? আমি 
বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ_ ধর্মই আমার সম্বল ! আমি কোনরপে ধর্থরষ্ 
হইতে পারিব ন|। জীবন কয় দিনের? এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্লোক 
পড়িলেন £= 
“নলিনী দলগত জলমতি তরলং 
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্‌ 1৮ 
পিয়ার বখশ.।--ভর নাই ঠাকুর। আমাদের স্থবাদাঁর সাহেব শীতরই 
দিল্লীর বাদশাহ হইবেন ; তখন তিনি আপনাকে মন্ত্রী করিবেন । 
ব্ৰাহ্মণ ।-_-আমি আপনাদের মন্ত্রীত্ব চাই না__ধণ্ৃও বিসর্জন দিতে 
পারিব না। শাস্ত্রে লিখিত আছে :ঃ 
“এক এব স্থহ্ৃদ ধর্ম্মঃ নিধনেপান্ুবাঁতিষঃ 
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্ততুগচ্ছতি 1 
মহাশয়, আপনাদের রাজ্যে বাগ করি, তাই বলিয়া কি আমাদের 
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ধর্ম নাশ করিবেন। আমি আর আপনার কোন কথ! শুনিতে ইচ্ছা 
করি না। 

মুত্তিমান ত্রন্ম-তেজের ন্যায় ঠাকুরের চোখে মুখে যেন আগুন ছুটিতে 
লাগিল। তিনি টিকি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন ;__ 
“আমি চলিলাম। আপনাদের এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাবে আমি কিছুতেই 
‘সম্মত হইতে পারিব না । আপনার! যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন !» 

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। পিয়ার বশ. কিছুক্ষণ অপ্রতিভ হইয়া 
বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া শাহজাদা মুরাদ বখ.শের 
খাস কামরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 

স্থবাদার সাহেব তখন সুদীর্ঘ আলবোলা সেবনে নিবিষ্ট ছিলেন, 
আর কতদিনে কমলাবতীকে হস্তগত করিতে পারিবেন সেই চিন্তা 
করিতেছিলেন। সহসা পিয়ার বখ্‌শ.কে দেখিয়া তিনি সাদরে অভ্যর্থন| 
করিয়া বলিলেন ;_"এই যে, তুমি উপস্থিত! ত!’ কবে দিন 
ঠিক হ’ল !” 

পিয়ার বথশ_।-(ক্ষুধ স্বরে বলিল) কি বলিব হুজুর- সে 
ব্রাহ্মণট1 বড়ই বে-আড়! ; কিছুতেই বাগ মানিতে চাহে না। সে বলে 
ন, সে কিছুতেই বিধন্মীকে কন্তা-দান করিবে না । 

মুরাদ বখশ্‌২-সে কি? হিন্দুর আবার একটা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কি? হিন্দু 
ত হিন্দুই; ধর্মের কথা কি তা”র মুখে শোভ। পায় ! 

পিয়ার বথশ,।__“তা” জনাব, বেটার বড়ই আম্পর্ধী। ফাটনং 

ফাটনং কি বুলি আগড়াইয়া সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,__মুসলমানকে কন্তা- 

দান করিয়া সে কিছুতেই ধর্ম্মভষ্ট হইতে পারিবে ন। |” 

“বটে-_এত বড় কথা ! আচ্ছা, এক হফ.তার মধ্যেই কাফের বেটার 
ভিট্রায় ঘুঘু চরাইব। আমার শানে বে-আদবী ! বুকে পাথর চাপা 
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দিয়া তাকে সবংশে নিপাত করিব। কমলাবতিঃ দেখিব একদিন 
তুমি আমার হও কি না !* 

তাহার ক্রোধ দেখিয়া পিয়ার বখশ_ ব্যস্ত হইয়। বলিল ;__ক্ষতি 
ক জাহাপান। ! যেরূপে হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে কমলাঁবতীকে হস্তগত 
করিব | কিন্ব__কিন্কব_-” 

“কিন্ত কি?” 

“কিন্ত ও পাজী বেটা নকী খাকে বড় ভয় করিয়া চলিতে হয়। সে 
এ সব কথার সন্ধান পাইলে বড়ই অনর্থ ঘটাইবে। দিলীতে আমাদের 
বিরুদ্ধে এত্তেলা পাঠাইয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে।৮ 

মুরাদ বথ শ_।-( ক্ষুণ্ন স্বরে বলিলেন )_-“বাস্তবিক পক্ষে এ নকী 
খা থাকাতেই আমার সমস্ত কাধ্যে অস্থবিধা-_সমস্ত বিষয়ে গোলযোগ । 
আর কত পারা যায়! আমি একজন প্রবল পরাক্রান্ত সুবাদার; কিন্ত 
বাদশাহ, আমার পিছনে এক ফেউ লাগাইয়া দিয়াছেন ; যেন আমি দশ 
বৎসরের খোকা ! মুরুব্বী ন| হইলে আমার আর চলে না। এর 
উপায় কি?” 

পিয়ার বখ শ_।--উপায় ত কিছুই দেখি ন! ; তবে-_তবে যদি...” 

মুরাদ বথ্‌শ_।--_তবে কি বলিতেছ খুলিয়া বল; ভয় কি? আমি 
ত আর তোমার অবিশ্বাসী নহি! . 

পিয়ার বখশু।_-না জনাব, তা” বলিতেছি না । তবে কথা এই 
বদি হুকুম করেন ৷--বান্দা পাপিষ্ঠকে হুজুরের পথ হইতে দূর করিতে 
পারে। ্ 

মুরাদ বখশ. নিশ্চয় নিশ্চগ্ন। আমি ত তাই চাই। যেরূপে পার 
উহাকে আমার পথ হইতে দূর কর। কণ্টক যত সত্বর দুর হয়, 
ততই ভাল। দেখ, সমস্ত গুজরাট রাজো তাঁহার হিতৈষী বন্ধু কেহই 
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নাই । স্বভাব-দোষে সকলেই তাহার শক্ত । সে আর কত দিন এ 
ভাবে সকলকে জ্বালাতন করিবে । 

তখন ছুই জনে মিলিয়া অনেক ক্ষণ খুব গোপনে পরামর্শ হইল! 
পরামর্শে ইহাও ঠিক হইল বে, যতদিন এই পথের কীটাঁকে দূর করা না 
যায়, ততদিন কমলাবতী সম্বন্ধে আর কিছুই করা হইবে ন|। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


তখনো ভাল করিয়া দিনের আলো ফুটিয়া উঠে নাই | গুজরাটের 
ভগ পর্বতশূ্গমালার আড়াল হইতে প্রভাত-কিরণ একটু একটু 
উকি যারিতেছিল। মহামতি আলি নকী খা এই অতি গুতু'ষে 
কজ্জরের নামাজ শেষ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কোর-আন শরীক পণ 
করিতে ছিলেন । 

এমন সময় সরকারী নওকর তাহার নিকট আসিয়া সানাম করিয়া 
ভলদী তলবের হুকুম জ্ঞাপন করিল! খাঁ সাহেব তংক্ষণাৎ 
ভক্তির সহিত কোর-আন শরীক চুম্বন করিদ্া বন্ধ করিলেন এবং 
পদোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সত্বর মুরাদ বখশের সমীপে 
উপস্থিত হইলেন । 

সমস্ত রাত্রির আমোদ-প্রমোদে ও মদ্দিরার তীব্র উত্তেজনায় মুরাদ 
বখশা, তখনো তন্ময়বং ছিলেন, তাহার চক্ষু লোহিত বর্ণ। তদবস্থায় 
প্রধান মন্ত্রী আলি নকী খান তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
সসন্ুমে অভিবাদন করিলেন । 

মুরাদ নগশ 'অভিলাদন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,_-«খাল একটা 
কথা ্িজ্ঞাস! করি, ঠিক বলিবেন ;_-ঘদি কেহ তাহার প্রভুর বিরুদ্ধে 
বড়ঘন্থ করে) তবে তাহার শান্তি কি?” 
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খান সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন,__প্রাণদও । 

তখন মুরাদ বখ তাহার হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, 
“দেখ এ ব্যাপার কি? এই কি তোমার কাৰ্য্য !” 

খান সাহেব কাগজখানি পড়িয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বুঝিতে 
পারিয়া শিহরিয়। উঠিলেন। দৃঢ়কঠে বলিলেন’_এঞ সম্বন্ধে আমি 
কিছুই জানি না। এ আমার লেখা নহে ।” 

“তোমার লেখা নহে? এলিখন তোমারই গুপ্চচরের হস্তে ধরা 
পড়িয়াছে। এই ভাবে তুমি আমার আশ্রয়ে থাকিয়। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করিতেছ? এ পাপের ক্ষমা নাই। জগত দেখুক রাজদ্রোহীর শাস্তি কি! 

আলী নকী কি বলিতে বাইতেছিলেন, তাহার মুখের কথা মুখে 
রহিল, মুরাদ অসি-হস্তে ক্ষুধার্ত ব্যাপ্রের ন্যায় তাহার উপর নিপতিত 
হইলেন! এক আঘাতে তাহার মস্তক ভূ-লুষ্ঠিত হইল। কক্ষতল রক্তে 
রঞ্জিত হইয়া উঠিল । 

তারপর--তারপর আর কি? পথের কাটা দুর হইল। এখন মুরাদ 
বখউ, বাহাদুর স্বাধীন । তাহার অন্থচর ও মোনাহেবগণের এগন 
সার্বভৌম প্রতৃত্ব ! 

পথের কাটা ত দুর হইল; কিন্তু তখনো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। 
‘দিল্লী হইতে সম্রাটের পীড়ার কোন্ই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না । 
তবে কি সম্রাট জীবিত নাই! তবে কি দারা স্বাধীন ভাবে সাম্রাজ্য 
পরিচালনা! করিতেছেন? তবে কি মুরাদ বখশ. বাহাছুরকে বরাবর 
দারার অধীনস্থ সামান্ত স্থবাদাররূপে জীবন কাটাইতে হইবে? না__ 
তাহা হইবে না-_কিছুতেই হইবে না ! যে রূপেই হউক তাহার দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করা চাই-ই। না হয় জীবন যাইবে কিন্তু মুরাদ' 
হীনভাবে জীবন যাপন করিতে পারিবেন না। &. 
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অনেক চিন্তার পর মুরাদ বখশ. প্রধান সেনাপতি শাহবাজ থাকে 
তলব দিলেন । তাহার অধীনে ছয় সহস্র দৈন্য দিয়া হুকুম দিলেন 3 
্াঁও, এখনই যাও! ঘেরূপে পার ন্থরাত নগর ও দুর্গ লুন কর । 
আমার টাকার আবশ্যক -_টাকা চাই ৷” 

সুরাত নগর প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল না। স্থতরাং তাহা 
সহজেই লুভিত ও অধিরুত হইল । স্থরাতের সমৃদ্ধিশালী 'বণিকগণ 
সর্বস্বান্ত হইলেন। স্থুরাত নগর লুঠন করিয়া শাহবাজ খান স্ুরাত 
দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত স্থুরাত দুর্গ লুঠন তত সহজ নহে; ইহার তিন দিক সমুদ্র 
বেষ্টিত, অপরদিক সুদৃঢ় প্রাচীর ও গভীর গড়থাই দ্বারা স্মরক্ষিত। 
প্রাচীরের উপরে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কামানসমূহ শক্র মথিত করিবার 
জন্য নিয়ত ভীম বেশে অবস্থিতি করিতেছে! স্থরাত দুর্গ 
দুচেতা মোগল সেনাপতি সৈয়দ তৈয়েব খানের অধীনে 
সুরক্ষিত । 

শাহবাজ খান দেখিলেন, দুর্গ জয় সহজ নহে ; তাই তিনি কৌশলে 
“মহামন্ত্রয বলে তৈয়েব খানকে বশ করিতে চেষ্টা করিলেন! 
কিন্ত তাহাতে কোনই ফল হইল না; ছুর্গাধিপতি কোনরূপ 
প্রলোভনেই বিচলিত হইলেন না । তখন নিরুপায় হইয়া গোলাবর্ষণ 
করিতে হইল। দুর্গ হইতেও যথাবিধি তাহার প্রত্যুত্তর হইল; শীহ.বাজের 
কামানগুলি দুর্গের কিছুই করিতে পারিল না । 

এইভাবে কয়েক দিন চলিয়া গেল, দুর্গ বিজিত হইল ন1) শেষে 
শাহ বাজ থান অদীম সাহসে ও কৌশলে ছর্গ-প্রাকারের তলদেশে পঞ্চাশ 
যন বিদ্ষোরক স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। মহ! 
সনদে দুর্গ-প্রাকার উড়িয়া গেল। : সেই সঙ্গে সঙ্গে ছয় শত গোঁলন্দাজ 
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ও বহু সংখ্যক দৈন্য সেনাপতিও নিহত হইলেন । স্ুরাত দুর্গ মুরাদ 
বখ্‌শ_ বাহাদুরের করতলগত হইল। 


| | অষ্টম পরিচ্ছেদ 
"তাই ত এখনো যে সম্রাটের কোন নিশ্চিত খবর পাইলাম 
রা না। দারার হস্তে বিপুল রাজ-ক্ষমতা ! সম্রাট শাহ জাহান যদি 


| জীবিত থাকিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তিনি দারার ইঙ্গিতানুপারেই 
| পরিচালিত! আর তাহার মৃত্যু হইয়| থাকিলে দারাই ত এখন 
1 দিলীশ্বর। মোগল রাজধানীর অগাধ ধনভাণ্ডার, বিশাল বাহিনী, 
| সুদক্ষ সেনাপতিবৃন্দ, বিজ্ঞ বিচক্ষণ মন্্রণীকুশল মন্ত্রীনিচয় সকলই 
| তাহার করতলগত। দারাই এখন দিল্লীর বাদশাহ্‌। সর্কৌপরি 
(২ “দিল্লীর বাদশাহ.» এই নামটার এমনি একটা বিভূতি_-এমনি একটা 
মহিমা আছে যে, তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইতে গেলে অতি সাহসী বিচক্ষণ 
| সেনাপতিরও হৃদয় ত্রাসে কম্পিত হয়!” 
আওরঙ্গাবাদ রাজ-প্রানাদের ত্রিতলের একটা নিভৃত কক্ষে বসিয়। . 
আওর্বজীব এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। রজনী 
প্রায় তৃতীয় প্রহর। প্রক্কৃতি নিস্তব্ধ ! একটু একটু ঝিলীরব সেই 
| নিস্তৰূতার মধ্যেও যেন কি মধুরতা ছড়াইতেছিল। আওরঙ্রজীব 
| ভাবিতেছিলেন,--“কই বিজয়পুর সম্বন্ধে ত কিছুই করিতে পারিলাম 
না! হায়! এত চেষ্ট৷ সবই বৃথা হইল। পরেগা দুর্গ জয় করিবার 
| জন্য কত পরিশ্রম করিলাম, তাহাও ত হইল না। ওদিকে ত অধিক 
গর মনোযোগ করিতেও পারিতেছি না, সৈন্যগণ বাদ্শাহের আদেশ অবগত 
ৃ হইয়। যেন নিরুদধম হইয়া পড়িয়াছে ! কিন্তু কি করিব? তাহাদিগকে 
শাদন করিবার বা শান্তি দিবার ক্ষমত| আমার লাই। প্রধান প্রধান 


6. আলমগীর 


কর্মচারী ও সেলাপতিগণকে দিল্লীতে তলব দেওয়া হইয়াছে; আমীর 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সেনাপতি মীরজুমলার প্রতিও দিল্লীতে ফিরিয়া ' 


যাইবার আদেশ হইয়াছে। তাহারা কি আমার অনুরোধে বাদশাহের 
আদেশ অমান্য করিবে? আমাকে দুর্বল করাই এই আদেশের মূল 
উদ্দেশ্য । আমিও ইহার ওুষধ জানি? কিন্ত-_কিন্ত_-আমার হস্ত 
আবদ্ধ! এখনও সম্রাটের স্বাক্ষরিত পত্র পাইতেছি; কিন্তু এ পত্র 
যে তাহার নিজের লেখা নে বিষয়ে বিষম সন্দেহ । এ পত্র যে দারার, 
জাল কর! তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সে একজন প্রসিদ্ধ 
জালিয়াত । যদি সম্রাট জীবিত থাকেন তবে বিদ্রোহ-পতাক| উডডীন 
করা বড়ই অন্যায় হইবে! খোদা-তায়ালা যাহাই করুন, সম্রাটের 
লোকান্তর-গমন সংবাদ নিশ্চয়রূপে না জান! পধ্যন্ত কখনই বিদ্রোহ- 
পতাক! উড়াইব না। এই আমার পণ। পুত্র হইয়া কখনও পিতার 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারিব না” 

“বোন্দা ।৮ 

মুহূর্ত মধ্যে একজন অল্পবরস্ক দাস হাজির হইল । 

“এক পেয়ালা কাফি লাও ১" 

আরওঙ্গলীব আবার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন,--“মুরাদ একান্ত 
অধীর হইয়া পড়িয়াছে। সে এখনই দিল্লী অভিমুখে অভিযান করিতে 
চার; কি চঞ্চলমতি! একটা কাঁজ করিতে হইলে কতদূর ভাবিতে 
হয়! যদি পিতা জীবিত থাকেন, তাহা হইলে পিতৃদ্রোহিতা কতদূর 
অন্তায় হইবে | যদি সন্তান হইয়। পিতার মনে কষ্টই দিলাম, তাহা 
হইলে মানব জন্মে আর ফল কি? হজরত রস্ুলে করিম (দঃ) 
হাদিস শরীফে বলিয়াছেন, সন্তানের বেহেশত মাতাপিতার চরণের 
নীচে। কোন মুসলমানেরই একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে।” 


আলমগীর । ৩৭ 


বান্দা কাফি আনিয়া! হাজির করিল। 

আওর্গলীব একটু-একটু করিয়া পান করিতে লাগিলেন। আর 
ভাবিতে লাগিলেন,__“মুরাদ এখনি দিল্লী. অভিযান করিতে চায়, সে 
আমারি আদেশের প্রতীক্ষায় আছে ; দে ইতিমধ্যেই স্থরাত নগর লুঠন 
করিয়াছে। স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। কিন্ত পিতার মৃত্া-সংবাদ 
নিশ্চিতরূপে না জানা পর্য্যন্ত আমি তাহাকে কিছুতেই বিদ্রোহী হইতে 
দিব না। মোহাম্মদ সুজ্াও নাকি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। অনেক 
দিন তাহার গতি-বিধির সন্ধান রাখি না, কোথায় বাঙ্গালার রাজধানী 
রাজমহল--আর কোথায় গুজরাট! ভারতের এপার ওপার! 
সমস্ত পথে আমাকে বন্দোবস্তের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করিতে 
হইতেছে। কিন্তু বাঙ্কালার পথ একান্ত ছুর্গম। দারার অধিক্কত 
রাজ্যের মধ্য দিয়া পথ নিরাপদ নহে উড়িষ্যার মধ্যে কোন রাস্তা 
না থাকায় এবং অনেক জঙ্গল ও পাহাড় থাকায় সংবাদ আঘান- 
প্রদানে অনেক অন্থবিধা ও বিলম্ব হইতেছে । যাহা হউক, খোদা- 
তায়ালার একান্ত মেহেরবানী যে, আমরা তিন ভ্রাতাই কাফের মোশরেক . 
দারার বিরুদ্ধে এক হইতে পারিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার চেষ্টা সফল 
হইয়াছে। রাজত্বে আমার কোন প্রযোজ্ন ছিল না। আমি 
ফকির, ফকিরীই আমার জীবনের লক্ষ্য । কিন্তু দেখিতেছি, রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে আমি না নামিলে ভারত হইতে ইসলাম বিলীন হইয়া যাইবে । 
দারা স্পষ্ট পৌত্তলিক, হিন্দু যোগী-খধির পরম ভক্ত; বে-নামাজ 
বে-রোজা--তন্পোরপ্ত! নে দিল্লীর বাদশাহ হইলে ভারত হইতে 
ইসলাম বিনষ্ট করিয়া দিবে। ইস্লামের খাদেম এ অধম দুনিয়ায় 
থাকিয়া তাহা দেখিতে পারিবে না। যেরূপে হউক, দারার অত্যাচার 
হইতে ইসলামকে রক্ষা করিতেই হইবে । La 


৩৮ আলমগীর । 


সহসা বাহিরে প্রহরী হাঁকিল_“কোন হায় !” 

আওরঙ্গজীব ইহাতে একটু অন্যমনস্ক হইয়া আবার চিন্তামগ্ন 
হইলেন,_“এখন কি করি; আরও কিছুদিন চুপ করিয়া থাকা 
ব্যতীত আর ত কোন উপায় দেখিতেছিনা, সব দিকের সন্ধান লইয়া 
খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। পিছনে কোন বিপদ না ঘটে, 
তাহাঁও দেখা আবশ্যক । মুরাদ চঞ্চলমতি-_চরিত্রহীন। মোহাম্মদ 
স্থজার মধ্যে অনেক মহৎ গুণ আছে সত্য-__কিন্ত সতর বৎসরের 
বাঙ্গালার জলবায়ু তাহাকে মাটী করিয়া ফেলিয়াছে! তিনি প্রায় 
অকাল বার্দক্যে উপনীত হইয়াছেন। শান্তিপ্রিয়: বন্গভূমিতে তিনি 
বুদ্ব-বিগ্রহের কঠোরতা ইত্যাদি কিছুই ভাঁলরূপে আয়ত্ত করিতে 
পারেন নাই । আশ্চর্যের বিষয় তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা! করিয়াছেন; 
কিন্ত আমি তাহা করিব না । সম্রাটের ঠিক সংবাদ ন| জানা পর্য্যন্ত 
আমি বিদ্রোহের পথে এক পদও অগ্রসর হইব না । আমি আপাততঃ 
মুরাদকে থামাইয়। ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিব । তারপর যদি আবশ্যক 
হয়ঃ তবে এক যোগে দিল্লী অভিমুখে অভিযান করা যাইবে। ঘটনা 
যেরূপ দেখিতেছিঃ তাহাতে পরিণাম যে কি দীড়াইবে কিছুই বুঝা 
যাইতেছে না । অথচ চুপ করিয়া থাকাও সঙ্গত মনে করি না। 
খোদা-তায়ালা, তুমি এ বিষম সমন্তার মধ্যে আমাকে স্ুপথ প্রদর্শন কর!” 

দারবান সহসা সন্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত করিয়া জানাইল,__ 
দিল্লী হইতে আগত জনৈক আগন্তক সাক্ষাৎ করিতে চাহে । তৎক্ষণাৎ 
তিনি ভিতরে আওরঙ্গজীবের সমক্ষে আনীত হইলেন । দীর্ঘ পর্যটনে 
তাহার দেহে স্পষ্ট ক্লান্তির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আগন্তক ভূমি 
চুম্বন করিয়া স্ববাঁদারকে অভিবাদন করিলেন। আওরঙ্গজীবের 
জি্রাসায় তিনি বলিলেন,_-আমাঁকে মহামতি শায়েস্তা খান বাহাদুর 


সা 


আলমগীর । ৩৯ 


হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়াছেন। বান্দার প্রতি হুজুরকে জাঁনাইবার 
হুকুম আছে-_“হুজুরের নায়েব মহঃমতি ঈনা বেগ সাহেব সম্রাটের 
আদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে 
বাজেয়াপ্ত হইয়াছে” 

“তাহার আপরাধ ?” 

«আপরাধ কিছুই নহে ; তিনি হুজুরের সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার 
করেন, এই সন্দেহে তাহাকে এই শাস্তি দেওয়। হইয়াছে ।” 

“কে শাস্তি দিয়াছেন ?” 

“বাদশাহ-নামদার মহামতি শাহজাহানের অন্ুমতি-পত্র অনুমারে 
এই কার্য হইয়াছে ৷” 

“বাদশাহ. কি স্বয়ং রাজকার্ধা পরিচালনা করিতেছেন ১” 

“না, তিনি কখনও দাধারণ্যে সাক্ষাৎ দেন না। দারা শেকো 
মহোদয় তাহার স্থানীয় হইয়! সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন 1৮ 

আওরহ্রজীবের ইঙ্গিতে আগন্তক স্থানান্তরিত হইলেন । 

আওরম্জীব স্তব্ধ হইয়া সমস্ত শুলিলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি-. 
লেন নাঃ কেবল স্থির কণে বলিলেন, «“খোদাতারালা, আমি তোমারই 
নিকট সাহায্য প্রার্থন। করি, তুমি আমাকে স্থপথ প্রদর্শন কর।” 


নবম পরিচ্ছেদ । 
দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আসিতে লাগিল, যাইতে 
লাগিল; কিন্তু আওরঙ্গজীবের মনের দারুণ উদ্বেগ, দারুণ অশান্তি 
একটুও প্রশমিত হইল না। সম্রাটের প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতভাবে 
এখনও জানা গেল না। 
এই সঙ্কট সময় পরেওা দুর্গ অধিকার করিয়া বিজয়পুর রাটজোর 


৪০ আলমগীর । 


সহিত অনুকুল সন্ধি সঘটন করিতে পারিলে তাহার বড়ই সুবিধা 
হইত, তজ্জন্য কত রক্তপাত করিয়াছেন, এই দারুণ দুঃসময়ে কত 
অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, কিন্ত কোনই ফল হইলনা। 
ওদিকে দিল্লীর সিংহাসনে দারা ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া বসিতেছেন। 
তাহার অনুগত ব্যক্তিগণ বড় বড় রাজপদ পাইতেছেন; আওরদ্দ- 
জীবের পঙক্ষীয় ব্যক্তিগণকে রাজপদ হইতে অপসারিত করা হইতেছে, 
তাহার নায়েব ঈসা বেগের সর্বস্ব অপহরণ করিয়। তাহাকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করা হইয়াছে । অন্তার অত্যাচার করিয়া শত শত জায়গীর 
কাড়িয়া লওয়া হইতেছে । আবার দারার অনুগত অযোগ্য ব্যাক্তি- 
গণকে সেই সেই স্থানে নিযুক্ত করা হইতেছে; এ সমস্ত সংবাদ 
আওরদ্বজীব পাইয়াছেন, কিন্ত তিনি চুপ করিয়া আছেন। বদি 
তিনি জানিতেন, শাহজাহান জীবিত নাই, তাহা হইলে তিনি একবার 
দাঁরার শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন; দেখিতেন, তাহার বাহুতে 
কত বল। কিন্ত এখনও শাহজাহানের স্বাক্ষরিত পত্র তাহার হস্তগত 
হইতেছে; তাই তিনি কিংকৰ্তব্যবিমূঢ়! দারা শাহজাহানের নানে, 
শাহজাহান জীবিত থাকিলেও তাহার অনুমোদনে সমস্ত অপকর্ম্ম 
করিতেছেন; তাই আওরঙ্গজীব এখনও চুপ করিয়া আছেন । 
এ ক্ষেত্রে ধৈৰ্য্য ভিন্ন কি উপায় আছে? 
আওরম্গজীবের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারিগণের প্রতি 
দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ হইয়াছে । মহব্বত খানের স্তায় বড় বড় 
সেনাপতি সম্রাটের আদেশে দিল্লীতে চলিয়া গিয়াছেন । বিজ্ঞ বিচক্ষণ 
সেনাপতি নসির খানকে তিনি দাক্ষিণাত্যে আরও অন্ততঃ এক সপ্তাহ 
থাঁকিবার জন্য কত ন! অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাহার সে অন্তুরোধ 
রক্ষিত হয় নাই। সম্রাটের আদেশে তীহাকে দিন দিন দুর্বল ও অপদস্থ 


ert 
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করা হইতেছে। হি তাহার দক্ষিণ হস্ত, প্রাণের বন্ধু, সৰ্ব্ব বিবয়ে 
পরামর্শ-দাঁতা সেই বহুবিজ্ঞ রণপণ্ডিত, তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজনীতিবিদ্‌ নীরজুমলার নামেও রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্ত . 
অনুরোধ-পত্র আঁনিয়াছে ; কিন্তু এই দুঃসময়ে তিনি আওরম্ঈজীবকে 
পরিত্যাগ করেন নাই। আর কতদিন তিনি তাহার পক্ষে থাকিবেন 
বলা বায় না। যদি আওরঙ্রজীব পিতার মৃত্যু-সংবাদ নিশ্চিতরূপে 
পাইবার জন্য এখনো চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার 
প্রতি যশোলিগ্ন, সেনাপতি ও মনীিবৃন্দের একটি স্বাভাবিক অশ্রন্ধা, 
একটা স্বাভাবিক অবিশ্বাস ভাব জাগিয়া উঠিবে, তাহার ভবিষ)ৎ 
আশা একেবারে মাটি হইয়া যাইবে । 

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়! আওরক্গজীব তাহার পুত্র মোহম্মদ জুল 
তানকে নৰ্ম্মদ! নদীর সমস্ত খেয়াবন্ধ করিতে আদেশ দিয়া, যাহাতে দক্ষিণ! 
পথের কোনও সৈন্য-সেনাপতি আধ্যাবর্ভে না যাইতে পারে তাহা করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহামতি মীরজুমলার সহিত পরামর্শ করিয়া 
সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন; খোদার উপর নির্ভর করিয়া তিনি পরেগা 
দুর্গের পরিণাম দেখিবার জন্য আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিবেন 


স্থির করিয়াছেন। সেনাপতি মীরজুম্লা পরেও অধিকারে 


নিয়োজিত আছেন। রাজকুমার মোহাম্মদ স্থলতানকে তাঁহার সহকারী 
করিয়! সম্পূর্ণ তাহার অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুর্গ অধিকার 
করিবার জরন্ত তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন) কিন্তু কোনও ফল 
হয় নাই। আওরঙ্গজীব স্বয়ং নানা প্রলোভন দেখাইয়াছেন, দুর্গাধি- 
পতির নিকট দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন_কতরূপ ভয় 
দেখাইয়াছেন-__কিছুতেই কিছু হয় নাই! বিপক্ষ-পক্ষ সম্রাটপক্ষের 
দুর্ব্বলতা জানিয়াছে; আওরঙদ্দদীব এখন দিল্লীর দিকেই অধিক 
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মনোযোগী, এদিকে মন দিবার তাহার অবসর হইবে না; তাই 
তাহারা আওরক্জীবকে একেবারই আমলে আঁনিতেছেন ন। 
আওরপ্রজীব আঁর কি করিবেন। সর্বাপেক্ষা আবশ্যক কাৰ্য্য 
তাহার সম্মুখে । এখন তাহাকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে! 
আঁওরঙ্গজীব নিস্তন্ধভাবে বসিয়া এই সমস্ত বিষয় ভাবিতেছেন। 
সন্মুখের ঘড়িতে টিক টিক্‌ করিয়া ২ট! বাজিয়া গেল; ইহাতে তাহার 
চিন্তালোতে বাধা পড়িল । তিনি ভাঁবিলেন__আঁর কতদিন, আর কত 
দিন এইরূপ চুপ করি? বসিয়া থাকিব? বাদল! দেশে স্ুজ্গাউ্দৌল৷ 


বিদ্রোহ-পাঁতীকা উডটীন করিয়াছেন ; গুজরাটে মুরাদও স্বাধীনত৷ ' 


ঘোঁষণা করিরা দিল্লী অভিমুখে অভিযান করিবার জন্য আমার আদেশের 
প্রতীক্ষায় আছে, আমিই কি চুপ করিয়া থাকিব? আর কি চুপ 
করিয়। থাকা উচিত ? 

অন্যমনস্কভাবে তিনি দেরাঁজের ভিতর হইতে মুরাদের পত্র- 
খানি বাহির করিলেন। তাহার ললাটে গভীর চিন্তা-রেখা দেদীপ্যমান । 
অন্যমনস্কভাবে তিনি পত্রথানি হাতে করিয়া ভাঁজ করিতে 
লাগিলেন | ভাঁবিলেন, মুরাদ ত ঠিক লিখিয়াছে, তবে সে একট! 
দিক দেখিতেছে না; তাহা না হইলে তাহাকে আর মন্দ বলা! যায় 
কিসে? মুরাদের চিঠিথানি তিনি আবার পড়িবার জন খুপিলেন । 

চিঠি খানি সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত, সে অক্ষর আওুর্রজীব 
ও মুরাদ বখশ, ব্যতীত অন্ত কেহই বুঝিবেন না। যখন মুরাদের 
সহিত আওরদ্রজীবের মিলন খুব নিবিড় হইয়। আসিয়াছিল, যখন 
পরস্পরের ভিতর গভীর রাজনৈতিক পরামর্শ হইতে আরম্ভ হইল, 
তখন হইতে আওরম্জীব অধিকতর সাবধান হইবার জন্য একরূপ 
সাঙ্কেতিক অক্ষরে পত্রাদি দিথিবার প্রথা প্রবপ্তিত করেন। 
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পত্র খানি হাতে করিয়া আওরক্গজীব ভাবিতে লাগিলেন, “মুরাদ 
মিথ্যা কথ! লিখে নাই । কিন্তঁকিন্ত বদি বাদশাহ জীবিত থাকেন, 
তবে ত সেটা বড়ই অন্তায় হইবে ! পত্রে লিখিত ছিল) 


জনাবে আল! ! 

আঁমি রেকাবে পা দিয়া লাগান ঠিক করিয়! হুজুরের আদেশের 
প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অভিযান আরম্ভ করিব। 
হুজুর যে কেন এখনো চুপ করিয়া আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
না। জগতের চারিদিকে যেকি বঞ্ধীবাত বহিয়া যাইতেছে, হুজুর 
কি তাহা জানেন ন!? আজ পাপিষ্ঠ ধর্ম্মদ্রোহী দারা সাত্রাজোর 
শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া বাদশাহের নানে রাজ্য পরিচালনা 
করিতেছে । সে সর্বপ্রবত্ধে আমাদিগকে দুর্বল করিতে ও আমাদের 
ক্ষতি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছে । আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ইেদ 
ঘটাইবার জন্য দে আমাকে হুজুরের অধিকৃত মাঁলবের স্থবাদারী 
দান করিয়াছে । কিন্তু খোদা-তায়ালা রক্ষ। করুন_তাহার কুমন্তরণায় 
চালিত হইয়া হুজুরের বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত দুর্বুদ্ধি আমার নাই। 
তাহার সেই আদেশপত্র আমি উপেক্ষার সহিত ছিডিয়৷ ফেলিয়াছি; 
খোঁদা না করুন, আমাদের মধ্যে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হয়। 
শায়েস্তা খাঁন হুজুরের একান্ত অনুগত, তাহাকে মালব হইতে 
স্থানান্তরিত কর! হইয়'ছে, যাহাতে হুজুরের সঙ্গে তাহার কোনরূপ 
যোগ সংঘটিত হইতে না পারে । হুজুরের নায়েব ঈদা বেগের সর্বস্ব 
লুঠিত হইয়াছে। তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে । শত 
শত জায়গীর বিনা কারণে অপহৃত হইতেছে, শত শত সেনাপতি বিনা 
দোষে পদটাত হইতেছেন। আর কতদিন হুজুর এ ভাবে চুপ করিয়া 
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থাকিবেন? জনাব বোধ হয় ভাবিতেছেন__দআাট এখনো জীবিত 
আছেন; কিন্তু গোস্তাথী মাফ করিবেন-__নিশ্চয় বলিতেছি হুজুর ভুল 
করিতেছেন। দার! বাপশাহের নাম জাল করিয়া পত্রাদি লিখিতেছে ; 
এমন কি হুজুরের একান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত পত্রাদির প্রতিও 
'স্থা স্থাপন করিবেন না । দারার আদেশেই তাহারা তাহার মনোমত 
সংবাদ লিখিতে বাধ্য হইতেছে । হুজুর কি জানেন না যে, দারা 
আমাদের বিশ্বন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কি ভাবে কঠোর নজরবন্দী 
অবস্থায় রাখিয়াছে। আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি রাজধানীর-_-এমন 
কি রাজ দরবারেরও জন সাধারণের বিশ্বাস বাদশাহ. আর. জীবিত 
নাই। সুতরাং আর নয়! আর বিলম্ব করিবেন না _বিশ্ববিজয়ী 
অপির পরিচালনা করুন। কিন্কর সর্বধতোভাবে সহযোগিতা 
করিতে প্রস্তুত হইয়া বদ্ধ পরিকর হইয়া বসিয়া আছে ; বিলম্বে দারা 
ক্রমেই আপন ক্ষমতা বদ্ধমূল করিয়। ফেলিবে; তখন এ বিষবৃগ্ষ 
উপড়ান সহজ হইবে না। ইহার বিষে আমাদের সকলকেই জঙলিয়! 
মরিতে হইবে । শাহী সৈন্যত এখন সাআজ্যের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে 
অছে, সময় পাইলে দার! সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া আমাদের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবে । সে বেগ সামলান আমাদের পক্ষে সহজ- 
সাধ্য হইবে না। দারা কৌশলে ক্রমেই আমাদিগকে দূর্বল করিয়া 
ফেলিতেছে ; এ ক্ষেত্রে সত্য সংবাদ পাঁইবার জন্য আরে! বিলম্ব করায় 
শক্রুপক্গকে সমধিক বলবান ও আপনাদিগকে দুর্বলতর করিয়া তোলা 
হইতেছে। আর কি বলিব! হুজুরের আদেশ ব্যতীত এদ্রান এক- 
গদও অগ্রপর হইবে না। হুজুরের কথা ও কাধ্যের উপর এ বান্দার 
অগাধ শ্রদ্ধা আছে; হুজুরের সঙ্গে অধীনের গোপনে যে সন্ধি হইয়াছে, 
তাহা, জীবনে ভঙ্গ হইবে না। আমার যাহা জানাইবার ছিল 


0 গীতি. 


সারার. 
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জানাইলাম হুজুর সমস্ত বিবেচনা করিয়া বথাকর্তব্য বিধান করুন। 
বান্দা খাঁকপার জওয়াবের জন্য মন্তেজীর রহিল । 
বান্দা আরজমন্দ_ 
খাকসার, 
মুরাদ বখশ. আফি আন্ছ 


আওরঙ্গজীব গভীর মনোযোগের সহিত পত্রথানি দু'তিনবার পাঠ 
করিলেন। তাহার চিন্তাক্রিষ্ট ললাটে কুঞ্চিত রেখা সকল থাঁকিয়! 
থাকিয়া ঘনীভূত হইয়। উঠিতে লাগিল । ভাবিলেন,_-তাইত কি করি ! 
মুরাদ ঠিক লিথিয়াছে। এ সঙ্কট সময় আর কিরূপে চুপ কবিয়া থাক! 
যায়? চাঁরিদিকেই যে পথ বন্ধ হইয়া আসিতেছে । কিন্তব_কিন্ত 
এখনও যে সম্রাটের কোন সংবাঁদ.**...... (১) 

আওরঙ্রজীব অবসন্ন হইয়া সুসজ্জিত পালঙ্কে শুইয়া পড়িলেন। 
নিকটে কেহই নাই । বাহিরে সুসজ্জিত সর্ভ_ (২) বৃক্ষে একটা দোয়েল 
বদিয়। বসিয়া শিশ দিতেছিল । 

আওরদ্জীব আবার ভাবিলেন,_-তবে কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া 
যাঁক-_কিন্ত অতি সাঁবধানে--অতি কৌশলে সব দিক বজায় রাখিয়া । 
রাঁজনীতিক্ষেত্র বড় কঠোর; এখানে একান্ত সরল হইলে তাহার ধ্বংশ 
অনিবাধ্য। লক্ষ্য সাধু রাখিয়া চলিতে হইবে; গমনকাঁলে যদি 
কোথাও অনাধুমার্গ অবলম্বন করিতে হয় তাহাঁও কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচনা কর|-উচিত। তাহা না হইলে অনেক সময় অগ্রগতি অসম্ভব 


(1) In letter after letter up to the actual starting for Northern 
Iudia we see Murad all fire and haste while Aurangzib is cold 


and hasitating. 


—Sarkar’s History of Aurangzib. I—Page 333. 
(২) অতি সুন্দর বৃক্ষ বিশেষ । টে 
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হইরা পড়ে । বাহারা ফকীর, অলী, সাধু-সন্নাাসী, বাহার! সংসারের 
স্পর্শে আদেন না, তাহারা একান্ত সরল হইতে পারেন; কিন্তু 
সংসারের এই বঙ্কিম পথে ঘাহাদিগকে চলিতে হয়, তাহাদিগের বঙ্কিম 
ভাবে পা! না ফেলিয়া উপায় নাই। হজরত রসুল (দঃ) জগতের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কোনরূপ কপটতা ও আঅসরলতা ন! 
করিয়াও জয়ী হইন্সাছিলেন, তিনি আশরাফুল নথলুকীত, (৩) সরোয়ারে 
কায়েনীত (8) ছিলেন । তিনি যাহা পারিয়াছিলেন, তাহা আমর! কিরূপে 
পারিব? এইখানেই তাহার বিশেষত্ব। আমর! সামান্ধ মানব; 
আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাপ জড়াইয়া চলে। তাহা হইতে 
রক্ষা পাইবাঁর উপায় কি? খোদা-তায়াল! জানেন, রাজত্ব বা সাংদারিক 
সুখ-ভোগ আমার লক্ষ্য নহে; কিন্তু হিন্দুস্থানে ইসলামকে রক্ষা 
করিতে হইলেই আমাকে রাজশক্তি আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা 
ভারত হইতে ইসলাম বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা । কিন্তু সেই পথ কত 
বন্ধুর, কত বিপদসঙ্ক,ল! কুট রাজনীতি ব্যতীত এ ক্ষেত্রে সফলকাম 
হইবার. আশা নাই। আমি দেখিব, আমার লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, পুণয- 
প্রদ হয়, তাহা সাধন করিবার জন্য আবশ্যক মত কুটনীতি না চাঁলাইলে 
চলিবে না, কোন উদ্দেগ্ত সফল হইবে না। 

আমার প্রধান প্রধান অনেক সেনাপতি ও কর্পুচীরী সম্রাটের 
আদেশে দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন ; এখন আমি একান্ত দুর্বল, আমার 
সর্ব প্রধান হিতৈৱী পরম বন্ধু_মদ্ধিতীয় রণবীর মীরজুমলারও 
দিরীতে তলব হইয়াছে। আমার দিকে চাহিয়া তিনি আজিও বান 


৬৯ 
(৩) হৃষ্টির শ্রেষ্ঠ । 
($৪) উভয় জগতে শ্রেষ্ঠ । 
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নাই; কিন্তু সম্প্রতি তাহার প্রতি বাদশাহের তরফ হইতে যেরূপ 
কঠোর হুকুমনামা আপিয়াছে, তাহাতে তিনি তাহা আর উপেক্ষা 
করিতে পারিবেন না। এখন সরকারী আদেশ অগ্রান্থ করিলে তাহা 
স্পষ্ট রালদ্রোছিতারপে গণ্য হইবে। মীরজুমলার পরিবারবর্গ 
দিলীতে ; সুতরাং তিনি এখন আমার পক্ষ সমর্থন করিলে তাহার 
পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার হইবে । এক্ষোত্র আমাকে সব দিক 
বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। মীরভুম্লাকে বিপন্ন করা আমার 
উচিত নহে। তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিব স্থির করিয়াছি; 
তাহাতে বোধ হয় তিনি সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইবেন। মীরের 
সহিত আমার বাহ্‌, ব্যবহার যতদূর সম্ভব কপটতায় আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখিতে হইবে | 

মোহাম্মদ সুন্গার সহিত পত্র-ব্যবহার রাখিবার জন্য এত আয়োজন 
এত বন্দোবস্ত করিলাম, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। তিনি 
আমার সহিত ঠিক একযোগে কার্য করিতে পারিলেন না। শুনিলীম, 
তাহার বিরুদ্ধে শাহী গৈন্ত প্রেরিত হইয়াছে, এই স্থযোগে আমাদিগকে: 
বুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে । মুরাদের পত্রের কি উত্তর দিব 
আরো একটু ভাবিয়া দেখি । বাদশাহের ঠিক মৃত্যু-সংবাদ ন! পাওয়া 
পথ্যন্ত কিছুতেই বিদ্রোহভাবে দিলী অভিযান করা যাইবে না। 
পুত্র হইয়া পিতার বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরিব না, তাহাতে অদৃষ্টে 
যাহা হইবার হউক। তবে সম্রাটের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া 
সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিলে দোষ কি? পুত্র হইয়া পিতাঁর এই 
নিদারুণ সংবাদ পাইয়া তাহার খেদমতে একবার উপস্থিত হইব 
তাহাতে দৌষ কি? যদি কেহ তাহাতে বাধা দিতে আইসে, তাহা 
হইলে জানিব সম্রাট জীবিত নাই। সে বাধা মানিব ন! ; যেরূপে 
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হউক, সম্রাটের বর্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য দিলী যাত্রা 

করিতে হইবে । ইহাতে সকল সমস্যার সমাধান হইবে ৷” 
আঁগরঙ্গলীবের মনে এইরূপ নানা কথা উঠিতেছিল-_পড়িতেছিল। 

আঁর নিকটে সেই দোয়েল পাখীটি অন্যমনস্কভাবে শিশ দিয়া তাঁহার 


প্রাণের স্যৃর্তি প্রকাশ করিতেছিল। 


দশম পরিচ্ছেদ | 

মুরাদ বথশ.॥ তুমি এ কথার কি বল. ইয়ার বথশ.! 

ইয়ার বখশ | হুজুর, সে কথার আর সন্দেহ কি? হুজুর যখন 
বলছেন । 

মুরাদ । দূর, আমার কি ভুল হয় না? ভুল কার ন! আছে? 

পিয়ার বশ সে কি জাহীাপান|) হুজুরের কি ভুল হইতে 
পারে? বরং কুধ্য তাহার পথ ভুলিয়া যাইতে পারে, চন্দ্র কিরণ দিতে 
ভুলিতে পারে, অগ্নি দাঁহিকা-শক্তি ভুলিতে পারে, হুজুরের কি ভুল হইতে 


পারে? হাঃ হাঃ হাঃ! 
সকলে সমস্বরে । 


জাহাঁপান! ?” 

ইয়ার বখশ_। বে বলে হুজুরের ভুল হইতে পারে, সে বোকা 
নিরেট বোঁকা-_-পাঁগল-__গাঁধা__গরু--একেবারে বনগরু ! 

দিদার বখশ.। সে ুর্খ__মহামূর্থ__গোমুর্খ_হস্তীমূর্খ মূর্ত মূৰ্ব_ 


হাঃ! হাঃ! হুজুরের কি জুল হইতে পারে, 


তন্ত মূৰ্খ ! 
সভাকবি। যো কাহে হুজুর ক! ভুল হায়_ 


ওদ্কা নতিজা সুল হায়_ 
উহ বহুত নীমাকুল হায়_ 
ইয়া মেরে মওল| জাহীপানা । 
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বর ওন্কা তঙ্গ্‌ হায় 
কদম ওস্কা লঙ্গ, হায় 
সারা জাহান মে ওস্কা নঙ্গ, হায় 
ইয়া শাহে ওয়াল৷ জাহীাপানা ৷ 
সভামকবির তখনি এক ছড়া মুক্তা-মালা উপহার মিলিয়া গেল। 
সকলে ‘জয় জাহাপানা” বলিয়া আহ্লাদে করতালি দিয়! উঠিল। 
আলেকমন্দ খান। বান্দার গোস্তাখী মাফ. হউক-_-এ বান্দার 
মতে এখনি জাহাপানার মোগল সাআ্াজ্যের অধিকারীরূপে সিংহাসনা- 
রোহণ করা এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করা ঠিক নহে । কারণ সম্রাটের 
অবস্থা এখনো নিঃসংশয়িতভাবে জানা যায় নাই। যদি তিনি জীবিত 
থাকেন, তাহা হইলে পিতৃদ্রোহিত! বিষম অন্তায় হইবে। বিশেষতঃ 
শাহজাদা আওরঙ্ঈজীবের সহিত হুজুর এখন সম্পূর্ণ এক যোগে কার্ধ্য 
করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে এরূপ গুরুতর কাৰ্য্যে তাহার সম্মতি লওয়াও 
আবশ্যক । সর্বোপরি কথা এই, যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিশ্চয়তা নাই 
=দব খোদা-তা’লার হাতে। অগ্রেই মোগল সাআাজ্যের অধিপতিরূপে 
অধিষ্ঠিত হইলে পাছে - খোদা ন! করুন- যদি যুদ্ধে ........ 5 
পিয়ার বখ্্‌শ_। (বাধা দিয়া) এ স্পষ্ট রাজদ্রোহ_স্পষ্ট রাজ- 
দ্রোহ! কি, আমাদের মহাপরাক্রম শাহজাদা আবার যুদ্ধে পরাস্ত 
হইবেন । 
সকলে সমস্বরে । কখনই নয়_কখনই নয়-_এ কথা হইতেই 
পারে না। এ স্পষ্ট রাজদ্রোহ-_রাজার প্রতি অমঙ্গল-বাক্য প্রয়োগ । 
ইয়ার বখশ। ইহার সমুচিত শাস্তি হওয়া আবগ্তক। কি, 
এমন বেয়াদবী। 
সকলে সমস্বরে । “কি, এমন বেয়াদবী 1৮ 
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পিয়ার বখ্‌শ্‌। হজরতের শানে এমন বেয়াদবী! তখনি মুরাদ 
খৃশ, বাহাদুর হুকুম দিলেন, আকেলমন্দ খানকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া 
কারাগারে প্রেরণ করা হইল। 
মুরাদ বখ্্‌শ_। বড্ড বেয়াদব! না? 
সকলে। বড্ড হুজুর, বড্ড! ? 
ইয়ার বখ্শ্‌। বেশ হয়েছে__বেটা বেশ জব্দ হয়েছে; আর 
কখনও এমন কথা বল্বে না? 
পিয়ার বথ্শ। কখন না_কোন কালেও না । 
দিদার বখ্শং। ওতে ওর কিছুই হয় নাই; ওর জিহ্বা কেটে 
দেওয়া উচিত ছিল! 
ইয়ার বখ্শ্‌ । জিহ্বা কেটে ওকে শূলে দেওয়া উচিত ছিল!  . 
, দিদার বধ্শ্। বেহুদা, বেলেহাজ, বেলেল্লা, বেতমিজ কাহাক; 
হুজুরের শানে এমন কথা! এখনি ওকে জাহান্নামে পাঠান 
(উচিত । 
অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন মুরাদ বথ্ধ্‌ বাহাদুর এখন 
স্বাধীনতা ঘোবণা করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উত্তবাধিকারীরূপে 
সিংহাসনে আরোহণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার ইয়ার 
আস্হাবগণ সকলেই তাঁহাকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করিতেছে । থে 
কেহ ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিতেছে, সেই তাঁহার বিষ -নয়নে পতিত 
হইতেছে। 
অন্ন একটু বিলম্ব করিলেও চলিত) কিন্তু সে উপায় নাই 
জ্যোতির্বি্দগণ গ্রহনক্ষত্র দেখিয়া সুক্মরপে গণিয়া-পড়িয়া সমস্বরে 
বলিয়াছেন ২০শে নভেম্বর তারিখে সুর্যোদয়ের ৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট 
পরেই এমন সকল কল্যাণপ্রদ গ্রহের সংযোগ হইবে যে, ইহার পর 
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বহু বৎসর পর্যন্তও এরূপ শুভ মুহুর্ত আর পাওয়া যাইবে না। 
রাজ্যাভিবেকের পক্ষে ইহা এক মাহেন্দ্র ক্ষণ ; এ সময় অভিষিক্ত হইতে 
পারিলেই সে রাজার আর কোনই অমঙ্গলের কারণ নাই, শাস্তি ও 
উন্নতির সহিত তীহার রাজ্য শতাব্দী কাল স্থারী হইবে । ৃ 

অতি দ্রুত অথচ গোপনভাবে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন চলিতে 
লাগিল। নির্দিষ্ট দিবসে নির্দিষ্ট সময়ে একান্ত বিশ্বাসী অনুচরগণের সমক্ষে 
মুরাদ বখ্শ্‌ বাহাণুর ভারতের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। 

এখন ৫ই ডিসেম্বরের দরবার । সমগ্র গুজরাট ব্যাপিয়া মহোৎসব 
চলিতে লাগিল; চারিদিকে আনন্দবাস্ধ, মঙ্গল সঙ্গীত) অগ্নি- 
ক্রিরা মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। সমস্ত অধিবাসী যেন 
আমোদে উন্মত্ত । i 

রাজ্যের বত প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই আম দরবারে আসিয়া 
নবোদিত স্ুর্ধ্যস্বরূপ নবীন সম্রাটকে নজরান! দিয়া! স্ব স্ব রাজভক্তি 
প্রকাশ করিলেন) তিনিও প্রতিদানে বিবিধ উপাধি উচ্চ রাজপদ ও 
বহুল পুরস্কার প্রদান করিয়। সকলকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন 
তখন রাজকোষে যথেষ্ট টাকা ছিল না বনিয়া৷ অনেকেরই পুরস্কার শুধু 
কথায়ই পরিসমাপ্ত হইল ; যখন দিল্লী আগরার রাজকোষ তাহার হস্তে 
আসিবে, তখন তিনি ওঁ সকল পুরস্কার দিবেন সম্রাট এইরূপ প্রতিশ্রুত 
হইলেন । 

এক্ষণে নুতন সম্রাট মারওয়াজুদ্দীন মোহম্মদ মুরাদ বখ্শ্‌ বাহাদুর : 
প্রকাণ্ত দরবারে তাহার বাদশাহী ঘোষণা পাঠ করিলেন । 


_ সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ ও গ্রজাবৃনদ, 


সমস্ত সমুদ্র কালী হইলেও বাহার মহিমার একবিন্দুও লিখিয়া শেষ 
করা যায় না, দোজাহানের যিনি এক মাত্র অষ্টা, পালন-কর্তী ওঁ 
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স-কর্তী সেই পরম করুণাময় খোদা-তালার মেহেরবানীতে আজ 
আমি মহা গৌরবান্বিত মোগল সাত্রাজ্যের অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত 
হইলাম । সেই খোদা-তালাকে স্মরণ করিয়া এবং হজরত মোহম্মদের 
(দঃ) আশীর্বাদ মস্তকে লইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে 
আপনাদের সর্বববিধ কল্যাণ হয়, যাহাতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের গীলন 
হয়, যাহাতে নূর নবী মোহম্মদের (দঃ) ধর্ম অব্যাহত থাকিতে ও উন্নতি 
লাভ করিতে পারে আমি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব । অকারণে 
কোন ধর্মের বিপক্ষতাচরণ করিব না। আমি সর্বান্তঃকরণে ভরসা 
করি, আপনারা রাজভক্ত প্রজা হইয়া সর্ধপ্রবন্থে আমাকে রাজকার্ষ্ে 
সহায়তা করিবেন । 

“পাপমতি নাস্তিক দারা এখন বাদশাহের নামে সাআাজ্যের শাসন- 
কার্য করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে মুসলমান হইয়া হজরত 
মোহম্মদের (দঃ ) ধর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, দীন ইস্লাম নষ্ট করিতে 
বসিয়াছে। তাহাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া আমার একান্ত আবশ্যক । 
আমি দীন ইস্লামের রক্ষক, প্রতিপালক, পৃষ্ঠপোষক । সেই ইস্লামকে 
রক্ষা করিবার জন্যই আমাকে দারার বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে হইবে । 
আমার একান্ত মেহেরবান মোশফেক বন্ধু ভ্রাতা মহামতি আওরঙ্গজীব 
একজন একান্ত পরহেজগার দরবেশ ব্যক্তি। তিনি আমাকে দারার 
দমনের জন্য সাহায্য করিবেন। ভরসা করি, আপনারা এই দীন ইসলাম 
রক্ষার জন্য-_বে দীন ইস্লাম রক্ষাই আমার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র 
হেতু, সেই দীন ইস্লামের জন্য আমার সহায় হইবেন” 

চারিদিকে “মারহাবা” “মারহাবা ধ্বনি উঠিল। সকলেই 
সম্ত্টকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল, . দরদার 
ভাঙ্গিয়া গেল। 
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হত ২ ১ তি. ভরা... 
নবীন সম্রাট মারওয়াজুদ্দীন, মোহম্মদ মুরাদ বঞ্চ্ছ বাহাদুরের নামে 
স্বাধীন ভূপতির নিদর্শন স্বরূপ সিকা প্রচলিত হইল ১ রাজ্যের সর্বত্র 
তাহার নামে খোতুবা পঠিত হইতে লাগিল। তিনি স্বাধীন রাজার নিদর্শন 
স্বরূপ ছত্র-দণ্ড বাবহার করিতে লাগিলেন । 
এই নবীন ভূপতির রাজ্যাভিবেক-সংবাদসহ প্রচুর উপহার পারস্তের 
শাহের নিকট প্রেরিত হইল । 3 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


বে সমস্ত মুসলমান মনস্বীর রণকুশলতায় ও বিচক্ষণতায়, ভারতে 
মোসলেম রাজত্ব স্থাপিত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল, মহামতি মীর- : 
জুম্লা তাহাদের মধ্যে অন্যতম । তাহার অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষা 
প্রভাবে একদিন গোলকুণ্ডা রাজ্য ও দিল্লীর সাত্রাজ্য যথেষ্ট গৌরবান্বিত 
হইীছিল। আমরা এ অধ্যায়ে মীরজুম্লার ইতিহাস অতি সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিব। 5 

পারস্যের ইস্পাহান নগরের জনৈক বিখ্যাত সৈয়দ বংশে তাহার জন্ম 
হয়। অন্য বহু সাহসী পারসিকের ন্যায় তিনিও ভারতে ভাগ্যান্বেষণে 
আগমন করেন এবং গোলমুণ্ডা রাজ্যকে তাঁহার নিজের সম্প্রদায়ভূক্ত 
শিয়া-মতাবলম্ী দেখিয়া উক্ত রাজ-সরকারেই কার্য্য গ্রহণ করেন। কি 
শাসন-কাধ্যে, কি শৌধ্য-বীধ্যে, কি মন্্রণায় সমগ্র বিষয়েই অসাধারণ 
প্রতিভা শীঘ্রই তাহাকে গোলকুণ্ডাবিপতি আবছুল্পা কুতুব শাহের বিশেষ 


" অন্থগ্রহভাজন করিয়া তুলিয়াছিল ; এমন কি তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে 


উন্নীত হইয়াছিলেন। তীহার অন্থমোদন ব্যতীত কুতুব শাহ্‌ কোন 
কাৰ্য্যই করিতেন না। অচিরে তিনি গোলকুগ্ডা রাজ্যের সৰ্ব্বে 
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হইয়া উঠিলেন। নেতৃত্ব তাহার স্বভাবজাত বিশেষ গুণ ছিল, অল্প 
সমরের মধ্যেই তিনি জনসাধারণের নেতা বলিয়া পরিগৃহীত 
হইলেন । 

কর্ণাটে মীরজুম্লার স্বতন্ত্র প্রাসাদ ছিল। তিনি হীরকের 
ব্যবসায়ে প্রচুর ভূসম্পন্তি ও অর্থ সংগ্রহ করিরাছিলেন। তিনি তাহার 
অধীনে ইউরোপীয় গোলন্দাজগণের দ্বারা পরিচালিত এক স্বতন্ত্র 
গোলন্দাজ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্যতীত তাঁহার নিজের সৈন্য- 
সামন্তও যথেষ্ট ছিল। তাহারা সুশিক্ষিত ও স্ুপ্রালীবন্ধ এবং 
ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধে অভ্যন্ত। তিনি কতিপয় দুর্ভেষ্য পার্কত্য 


দুর্গ এবং বিশাল পার্বত্য ভূভাগ অধিকার করিয়া ছোট-থাট একটা রাজ্য 


প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পার্কত্য অঞ্চলের অনেক গুপ্ত সম্পত্তি হস্তগত 
করিয়া তিনি বিপুল অর্থেরও অধিকারী হইলেন। স্বীয় অসাধারণ জ্ঞান 
প্রভাবে গোলকুণগ্ডার হীরকখনিসমূহ আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া 
তত্থারা স্বীয় ধন-ভাগার আরো বাড়াইয়া তুলিলেন। তাঁহার খ্যাতি 
দমন্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়| পড়িল। কথিত আছে, তিনি কুড়ি মণ 
হীরকের অধিকারী ছিলেন । 

গোলকুণ্ডার স্থলতান আবছা কুতুব শাই শীঘ্রই তাহাকে ঈর্ষার চক্ষে 
দেখিতে আরম্ভ করিলেন। হিংসা-পরার়ণ অন্তান্য রাজ কম্মচারীও তাহার 
প্রতি সুলতানের এই ঈর্ষা সমধিক বাড়াইয়া তুলিতে লালিলেন। অবশেষে 
গোলকুগ্ডাধিপতি মীরজুম্লাকে বন্দী করিয়া তাহার j 
দিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। 

মন্ত্রী মীরজুম্লা এই যড়যন্্র আভাষে বুঝিতে পারিয়| 
ত্যাগ করিলেন। কুতুব শাহ পুনঃ পুনঃ তাহাকে 
দিলেন, কিন্তু বিচক্ষণ মীর আর সভায় উপস্থিত হইলেন 


চক্ষুদ্বর অন্ধ করিয়। 


অবিলম্বে পদ- 
দরবারে তলব 
না। এখন 
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- নিরুপায় হইয়া কুতুব শাহ. প্রকাগ্তভাবে এই উদ্ধত ভৃত্যের শাস্তিদানে 


অগ্রসর হইলেন । £ 

তিনিও পাৰ্শ্বস্থ প্রতিযোগী বিশ্রপুরের ভূপতি স্থলতান আদিল শাহের 
শরণাপন্ন হইলেন। শাহ্‌ আদিলও এই অতি: প্রতিভাবান অসাধারণ 
মনীবীকে হস্তগত করিবার জন্য একান্ত লালায়িত ছিলেন। এ দিকে 
মীরজুম্লা সুদুর পারস্যের সহিতও গোপনে দৃঢ় সন্ধিবন্ধন। করিয়া 
ফেলিলেন। আবার দিল্লীতে মোগল সম্রাটের নিকটও আশ্রয় প্রার্থনা 
করিলেন, সম্রাট শাহ্জাহানও তাহাকে উচ্চ রাভকার্ধ্যে নিয়োজিত. 
করিবেন বলিয়া আশা দিলেন। আরো কয়েকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তের 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মীর দৃঢ় হইয়। বসিলেন। দুরদর্তী আওরঞ্জজীব 
মীরের মূল্য যথেষ্ট বুঝিতেন। তাই তিনিও তাঁহাকে লাভ করিবার 
জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এখন মীরজুম্লা কোন 
দিকেই গড়াইলেন না। ধীরভাবে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া চারিদিকের 
ঘটনাবলী পুঙ্ঘানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলেন মোগল-দরবারে উত্তর 
লিখিলেন, এক বৎসর পরে তিনি সম্রাটের কার্যে যোগ দিবেন্‌ । 
এদিকে গোলকুপ্ডাধিপতি মীরের অসাধারণ শক্তি-সামর্থো ও নিজের 
দুর্বলতার ভীত হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণ করিবার জন্য/ 
বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে মীরজুম্লা তাহাকে জানাইলেন, 
দুই বৎসর পরে হয় আপনার কার্য গ্রহণ করিব, নতুবা একেবারে ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগ করিয়া যাইব | 

মীরজুম্লাকে আয়ত্ত করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত ; কিন্তু তিনি 
কোনদিকেই গড়াইলেন না। আওরঙ্গজীব মীরকে লাভ করিবার 
জন্য প্রতিনিয়ত চিঠি-পত্ৰ লিখিতে ও দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, 
তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তখন আওরদ্গজীব মীরজুম্লার 


> 
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মনের অবস্থা বুঝিয়া বাদশাহের নিকট লিখিলেন। লিখিলেন,__ 
“আমার মনে হয়, মীরজুম্লা প্রকৃত পক্ষে মোগল রাজ-দরকারে কাৰ্য্য 
গ্রহণ করিবেন না। দাক্ষিণাত্যে তাহার অগাধ সম্পত্তি, বহুদূর বিস্তৃত 
রাজত্ব তাহার অধিকারে । নিনি এ সমস্ত কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন 
না। তিনি কেবল দাক্ষিণাত্যের স্থলতানগণের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার জন্য চতুরতার খেলা খেলিতেছেন।” 

মীরের এই রহস্তপূর্ণ কপট ব্যবহারে বিজয়পুর এবং গোলকুণ্ডার 
সুলতানদ্বয়ও বড় বিরক্ত হইরা উঠিলেন। তাহারা এখন পরস্পরের 
ভিতরকার শক্রতা ভুলিয়া সমবেত শক্তিতে মীরকে দমন করিবেন 
বলিয়া সংঙ্কল্প করিলেন। মীর এখন বিষম বিপদে নিপতিত হইলেন । 
নিরুপায় হইয়া তিনি মোগল-সরকারে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন, আওরঙ্গজীবও যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে ছাড়িলেন না। 
দীর্ঘ দুই বৎসর কাল তিনি তাহাকে মোগল-সরকার্রে প্রবেশ করিবার 
জন্য কতই না অনুনয় করিয়াছেন। কিন্ত মীর তাহার নে অনুরোধ 
কার্যে পরিণত করেন নাই। আজ মীরের এই বিষম বিপদের দিনে 
আওরন্রজীবও তাহার একটু প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করিলেন। তিনি 
তাহার আবেদনে বিশেষ মন দিলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, যদি 
সুলতানগণ একান্তই আপনাকে আক্রমণ করেন, তখন প্রবল মোগল- 
বাহিনী আপনাকে রক্ষা করিবে। মীরজুম্লা, তাহাকে মোগল-সরকারে 
নিযুক্ত করিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমাট 
শাহজাহানের নিকট আবেদন করিলেন । 

ইতিমধ্যে মীরভুম্লার পুত্র মোহম্মান আমিন গোলকুণ্ডা-রাজের 
সহিত ওগুদ্ত্যপুর্ণ অপমানজনক ব্যবহার করার ,গোলকুণ্ডা-নরকার 
কভৃক সপরিবারে বন্দী হইলেন। তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
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হইল। মীরজুম্লার ভাগ্য-গগন মেঘাচ্ছন্ন বলিরা বোধ হইতে লাগিল । 
কিন্তু ইত্যবসারে দিল্লী দরবারে তাহার আবেদন মঞ্জুর হইয়া গেল; 
সম্রাট তাহাকে সন্মানজনক খেলাত ও পাঁচ-হাজারী মন্সবদার পদে 
নিরোগ-পত্র পাঠাইলেন। তাহার পুভ্রকেও ছু'হাজারী মন্সবদার 
পদ প্রদান করা হইল। গোলকুণ্ডা সুলতানের উপর কঠোর বাদশাহী 


_ আনেশ প্রদান করা হইল, যাহাতে তিনি অনতিবিলম্বে মীরজুম্লাকে তাহার 


পরিবার ও ধন-সম্পত্তির সহিত দিল্লীতে প্রেরণ করেন। 

অতঃপর এই ঘটনা লইয়া গোলকুণ্ডা-রাজের সহিত মোগল-সরকারের 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। সে সমস্ত বিবরণ কৌতুকাবহ হইলেও 
এখানে তৎ সমস্তের উল্লেখ নিল্রয়োজন। মোট কথা, এখন হইতে 
মীরজুম্লা মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব প্রধান স্তম্তরূপে রাভকাধ্য পরিচালনা! 
করিতে থাকেন। আওরঙ্গজীবের তিনি একান্ত বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ট 
বন্ধুন্থানীয় কর্মচারী ছিলেন। তাহার স্তায় এক জন বিচক্ষণ কার্য্যদক্ষ 
ব্যক্তি আওরক্গজীবের পক্ষে না থাকিলে তাহার পরিণাম কিরূপ হইত 
বলা যার না। ্ 


দ্ব'দশ পরিচ্ছেদ 

আওরঙ্গজীব বসিয়া ভাবিতেছিলেন__কত কিই ভাবিতেছিলেন। সন্মুখে 
ঈসা বেগ বিনত্র ভাবে আসীন । তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট 
দেদীপ্যমান। 

আওরক্রজীব কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,_“তীহার| 
আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন কি মনে করিয়া? এতটা অন্ুগ্রহই বা 
করিলেন কেন ?৮ হীষা বেগ বলিলেন, “জানি না হুজুর; সম্রাটের 
বোধ হয় আমাকে গেরেফতার করিবার ইচ্ছা ছিল না, দার! শেকো 
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মহোদয়ের প্ররোচনার তিনি আমার উপর এই অত্যাচার করিয়াছেন; 
পরে সম্ভবতঃ তাহার মনে অনুতাপ হইয়াছে, তাই তিনি আমাকে 
মুক্তি দিরাছেন। এমন কি তিনি আমাকে অকারণ কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া 
বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিরাছেন |” 

আওরঙ্জজীব | তাই নাকি? বাদশা-নামদারের অন্তঃকরণ খুব 
সরল, খুব মহান, কিন্তু কতকগুলি কুচক্রী এবং আমার প্রতিদবন্দী 
দারাই তাহাকে কুপথে চালাইতেছে। বাকৃ্‌, শাহী দরবারের অবস্থা 
এখন কিরূপ ? 

ঈসা বেগ। তাহা আর কি বলিব। দারাই এখন সর্কে-সর্ব্বা। 
সম্রাটের নামে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন । তাহাকে বহুকাল 
পর্য্যন্ত আমরা খাশ দরবারেরও কেহই দেখি নাই! মে ভাবে তিনি 
পূৰ্ব্বে সকলকে দেখা দিতেন, দে ভাবেও এখন দেখা দেন না। ইহাতে 
দিল্লীবাসিগণের অনেকেরই মনে সন্দেহ হইতেছে, তিনি বুঝি ইহ 
জগতে নাই । আমার মনে হয়, তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু দারার 
প্রভাব দ্বার! চালিত হইতেছেন। 

আওরঙ্গজীব । বাক, তা জানি! আচ্ছ৷ দিল্লান্থ জন-সাধারণের এবং 
সাআাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ আমীর-ওমরাহ্‌ ব! সৈন্ত-সেনাপতিগণের আমার 
উপর মনের ভাব কিরূপ মনে করেন? 

ঈসা বেগ। তাহারা প্রকান্তে কিছু বলিতে ন! পারিলেও প্রায় 
সকলেই অন্তরে অন্তরে হুজুরের হিতৈযা ; হুজুরের একান্ত বিখ্বস্ত' ভত 


e ভূত- 
পুর্ব মালবের স্বাদার শায়েস্ত! থাকে হুজুরের নিকট হইতে দুরে রাখিবার 


জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। নেনাপতি খলিলুল্লা খানও একান্ত * 


নিরুপায় হইয়া দারার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এইরূপ আরও 
অনেক আছেন, বাহার! দিবা রাত্রি হুজুরের জয়-কামন! করিতেছেন । 


খা 


তি. লা 
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স্বয়ং দিল্লী ও আগরার ফৌজদার বাহাছ্রদ্ধরও হুজুরের সাহায্যের সুযোগ 


অন্বেণ করিতেছেন। আর রাজ্যের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও 
আমীর-ওমরাহ অধিকাংশই অন্তরে অন্তরে হুজুরের কুশল প্রার্থী । 
যাবতীয় মোগল ও পাঠান সৈন্য দারার উপর বিরক্ত । (১) 

ঈসা বেগ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, “বোধ হয় 
হুজুরে এত্তেলা হইয়াছে বে, মোহাম্মদ সুজা বাঙ্গালা দেশে বিদ্রোহ ঘোষণ৷ 
করিয়াছেন; তাহাকে দমন করিবার জন্য দারা শেকে| মহোদয়ের 
পুত্র সোলেমান শেকো যাবতীয় প্রধান প্রধান বিশ্বস্ত যোদ্ধার সহিত 
বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছেন । এখন রাজধানীতে তেমন বিশ্বস্ত 
ভাল সেনাপতি আর নাই । বান্দ। হুজুরে সমন্ত আরজ করিল) . 
এখন হুজুর বাহ! মজ্জা হর করিবেন ৷” 

ঈসা বেগ কক্ষান্তরে নীত  হইলেন। আওরঞ্গজীব ক্ষণকাল 


. চিন্তার পর কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া অতি সতর্কতার সহিত ধীরে 


ধীরে লিখিতে বসিলেন। 


আমার একান্ত বিশ্বস্ত প্রিয়তম সেনাপতি ৰ 
মীরজুন্ন। সমীপে | 
জনাব ! 
বাদ সালাম নোন্নতে খাররল আনাম আরজ ;--আমি জানি আপনি 
আপনার কথায় ঠিক আছেন। আপনি হিনুস্থানে যাইতেছেন, 


(১) Isa Peg was the 93:51 of secret messages from many 
nobles, professing devotion to Aurangzib and asking him to push 
on to the capital without fearing the iargeness of the Imperial 
Army, nS it was at heart hostile to Dara, 

—Sarcars History of Aurangzib. I Page 375 


ঙ 


2 3 আলমগীর 


কিন্ত তথায় বাইয়া যাহাতে আমার কল্যাণ সাধিত হয়, আমার লক্ষ্যপথ 
পরি্ধার হয়, আপনি বে সেরূপ চেষ্টা করিবেন, ইহা আমি 
নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। আমি জানি, আপনি অনেক সমর বলিয়া 
থাকেন, আমার কল্যাণের জন্য আপনি জীবন এবং যথাসর্বন্ব উৎসর্গ 
করিতে পারেন। আপনার সেই কথা কত দূর ঠিক তাহা দেখাইবার 
সময় আসিয়াছে। আপনার প্রতি আমি অধিক অন্ুরক্ত বলিয়া 
অনেকে ঈর্ষা করে, কিন্ত যতক্ষণ আপনি জীবিত আছেন, ততক্ষণ 
আমি খোদার ফজলে অন্য কাহারো! বিরুদ্ধাচরণে ভয় করি না। 
আপনি হিন্দুস্থানে যাত্রা করিবার পুর্বে একবার অবধ্য অবশ্য আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আপনার সহিত সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি 
অতি গুরুতর কথা আছে । এ 
খাকদার আওরঙ্গজীব 
আফি আন্ছ। 


কিন্তু মীরজুন্লা সংক্ষেপে এ পত্রের উত্তর দিলেন “যেহেতু 


আমি বাদশাহ, কর্তৃক দিল্লীতে আহুত হইন্নাছি; আমাকে এখনি 
তথায় যাইতে হইতেছে। বাদশাহের আদেশ প্রতিপালন কর! 
ব্যতীত বান্দার অন্য কর্তব্য নাই। নানা কারণে হুজুরের সহিত 
সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে আপাততঃ সম্ভবপর নহে। বেয়াদবী 
মাঞ্জিত হউক ৷” 

আওরঙ্গজীব এই উত্তরে যেন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাহার 
নিজের পুত্র মোহম্মদ সুলতান দ্বারা একান্ত বদ্ধুভাবে আবার 
সংবাদ পাঠাইলেন,__“বাদশাহের কল্যাণের জন্য আপনাকে কয়েকটা 
কথা বলিয়া দেওয়া একান্ত আবগ্তক। অনুগ্রহ করিয়া অল্প সময়ের জন্য 
একবার আসিবেন।৮ 


0 | 
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স্বয়ং মোহম্মদ স্থূলতানকে এই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইতে 
দেখিয়া যেন তীহার মন হইতে সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল। স্ুবা- 
দারের কথা আর লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। একটু ইতস্ততঃ 
করিয়া তিনি আওরঙ্গজীব সমীপে উপস্থিত হইলেন । 

আরঙ্গজীবের কক্ষে মীরজুন্লা উপস্থিত হইবামাত্র অন্ত্রধারী 
প্রহরিগণ সহসা, তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। মীরজুস্তরা কারাগারে 
প্রেরিত হইলেন। তারপর তাহার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি, CL 
আওরঙ্গলীবের সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। দেশের লোক এই অভ 
পুর্ব ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। 

আওরক্বজীব অতঃপর প্রকাগ্তভাবে ঘোষণা করিলেন এবং 
সম্রাটের দরবারে কৈফিয়ত দিলেন ; মীরভুক্লা দাক্ষিণাত্যের সুলতান- 
গণের সহিত যুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করেন নাই, তিনি গোপনে 
উহাদের সহিত যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এই অপরাধে তাহাকে কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত ও তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল । 


ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ 

আওরক্গজীব দিল্লীর অভিযানের উদ্ঘোগ-আয়োজন. করিতেছেন, 
কিন্ত ;রাজদ্রোহিতা তাহার উদ্দেগ্ত নহে। মহামাননীয় পিতৃদেবের 
শোচনীয় পীড়ার সংবাদ বহুদিন পূর্বে তিনি পাইয়াছেন, তারপর তাহার 
মৃত্যু-সংবাদও সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়! গিয়াছে । এরূপ ক্ষেত্রে 
প্রকৃত পিতৃভক্ত পুভের হৃদয় চঞ্চল না হইয়া কখনই থাকিতে পারে 
না। তিনি ত বহু দূরে বাস করেন, এমন কি দিলীস্ বিশ্বস্ত সং 

দাতার পত্রে তিনি অবগত হইয়াছেন যে, দিল্লীর ৬ন-সাধারণের 
বিশ্বাস যে বাদশাহ আর ইহ জগতে নাই। অথচ তিনি ক্রমাগত 


৬২ আলমগীর 
MUS: StS ভি 
শাহজাহানের হস্ত-লিখিত চিঠিপত্র পাইতেছেন। ইহা যে দারার 


লেখা নহে তাহা কে বলিবে? সর্ক্বোপরি শাহজাহান্‌ বদিও জীবিত 
থাকেন, তাহ! হইলেও তিনি আর স্বাধীনভাবে রাজ-কার্য্য পরিচালনা 
করিতে পারিতেছেন না, পক্ষান্তরে দারার আয়ত্ব হইরা পড়িয়াছেন। 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দারা সমস্ত রাজ-্ষমতা স্বয়ং. আয়ত্ত 
করিয়া তাঁহার ভ্রাত্বর্ণের স্বার্থ বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। 
আওরঙ্গদীব অনেক দিন চুপ করিরা আছেন২-বিবিধ সন্দেহের 
মধ্যে একান্ত বিমুটের নার চুপ করিয়া আছেন, কিন্ত এখন আর 
সেরূপ থাকিতে পারেন না! এখন তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, একবার 
খোদ! ভরসা করিয়া! দিলী যাত্রী করিবেন? বদি সম্রাট জীবিত থাকেন, 
স্বরং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন 
তাহাকে দারার কবল হইতে উদ্ধার করিবেন | 

তাঁহার প্রধান প্রধান সৈ্তাধ্যক্ষ এবং হিতৈষী বন্ধ ও কাধ্যকারিগণ 
তাহার আহ্বানে পরামর্শগুহে সমবেত হইয়াছেন। যাত্রা করিবার 
পুর্বে একবার তাহাদের সহিত ব্যাগীরটা ভালরূপে আলোচন। করা 


আবশ্যক । বিশেষতঃ তাঁহার নিজ রাজো_ যাহাতে ও সময়ে কোনরূপ 


বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত না হয়, সে বিষয়েও কঠোর; বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে। ১৮৫ 
সভা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্বে শি নিভৃতে বসিয়া 
নানা বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। কাহার মনের ভাব কিরূপ, কে 
কিরূপভাবে শক্রতা করিতে পারে, কোন্‌ শত্রুকে কি ভাবে কায়দায় 
ফেলিয়| জব্দ করা যার, এই দিল্লী অভিবানের পরিণাম কি হইতে পারে, 
ঘটনাচন্র কত প্রকারে গড়াইতে পারে এবং কিরূপ অবস্থায় তাহার 
কি করা- কর্তব্য হইবে, এই -দমস্তই তাহাকে পূর্ব্াহ্থে ভাবিতে 
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হইতেছে। শিবাজী-সে ত শুগালের ন্তার কোথায় লুকাইয়া৷ আছে; 
কখন্‌ আসিয়া, আবার উপদ্রব করিবে, তাহার দিকেও একটু সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দাক্গিণাত্যের স্থলতানগণ কি ভাবে চলিবেন, 
তাহার 'অন্ুরোধ রক্ষা করিবেন কি না, এ সমস্ত নানা বিষয় তাহার 
মন আন্দোলিত করিতেছে । 

গভীর চিন্তার আওরঙ্গজীব স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন; গুরুতর 
চিন্তা-ক্লান্তিতে তাহার “ললাট ঘন্ধাক্ত। কক্ষের লোহিত বর্ণের কৌধেয় 
পর্দা মৃদু বাতাসে একটু একটু দুলিতেছে। বাহিরে ভয়ঙ্কর রৌদ্র ঝা 
ঝা করিতেছে। 

তিনি ভাবিতেছিলেন-__বিভয়পুর ও গোলকুণ্ডার স্ুলতানগণ এই স্বর্ণ 
সুযোগে কখনই তাহাকে ছাড়িবেন না ; তিনি তাহাদের সহিত বারপর 
নাই, কঠোর ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, নানারূপে তাহাদিগকে 
অবনমিত করিয়া আসিয়াছেন ; এমন এক দিন গিয়াছে, যেদিন বিজয় 
পুরের রাজ-মাতা স্বয়ং তাহার দরবারে আসিরা দীনতা-জ্ঞাপন ও ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন তবু তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলেন নাই'। ' 
আজ এই স্থবোগে কি তাহারা তাহাকে ছাড়িবে! তাঁহার মনে 
হইল, দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ নিজেদের ভিতর আত্মকলহে সময় 
ক্ষেপণ করিলেও যখন অন্য সাধারণ শত্রু উপস্থিত হয়, তখন সকলে এক 
হইয়া এক যোগে তাহাকে দমন করিতে জানে। এক শত বৎসর 
পূবে বখন দক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর শক্তিগৌরবে মস্তক 
উন্নত করিয়া উঠিতেছিল, মুমলমান রাজ্যগুলির সহিত শক্রতাসাধন 
করিতেছিল, তখন দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমান ভূপতি কি ভাবে সম- 
বেত বিপুল শক্তির প্রভাবে তাহাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়| দিয়াছিলেন। 
সে কথা মনে করিয়া তিনি নিত উর অল্প দিন পূর্বের 
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কথা, মীরজুগ্লার উদ্ধত্য দমন করিবার জন্যও দুইটা শক্রভাবাপন্ন রাজশক্তি 


সমবেতভাবে হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন । তাহার .কৌখলে 
যদিও তাহারা মীরজুন্নার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই, 
যদিও মোগল সাম্রাজোর বিরুদ্ধে তাহারা কখন সমবেতভাবে দীড়াইতে 
পারে নাই, তথাপি এ সঙ্কট সময়,_এ শোচনীয় আত্মকলহের 
সময় তাহারা কি নিজ নিজ লুবোগ ছাড়িয়া দিবে? যেই তিনি 
দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিবেন তখনই হয় ত উহার" সমবেতভাবে তাঁহার 
রাজ্য আক্রমণ করিবে। পাপিষ্ঠ “কুকুরশাবক” শিবাজীও হয়ত 
উহাদের সঙ্গে যোগ দান করিবে। শিবাজীকে আওরঙ্গ্জীব কণামাত্রও 
গ্রাহ্থ করেন না, কিন্ত হস্তী কর্দমে পড়িলে তাহাকে ভেকেও পদাঘাত 
করিতে ছাড়ে না। 

বিজয়পুরের রাজ-মাতার নিকট আওরঙ্গজীব বহু মূল্যবান উপহার 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার দেয় রাজ-কোযের ৩০ লক্ষ টাকা মার্জনা 
করিয়াছেন ; ভবিষ্যতে বহু পুরস্কার দিবেন বলিয়া আশ! দিয়াছেন, 
এতৎসঙ্গে তিনি বিজয়পুরের সুলতান যাহাতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে 
কোনরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত না করেন, তাঁহার রাজ্যের উপর কোনরূপ 
অত্যাচার না করেন, সে জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 

আওরঙ্গজীব বিজয়পুর-নরকার হইতে এখনও তেমন আশাজনক 
কোন কথা পান নাই ; তাঁহার মন নিতান্ত উদ্বেগপূর্ণ ; অভ আবার 
বিজয়পুরাধিপতির নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন। 

মহা মাননীয় বিজয়পুরাধিপতি মহামহিমার্ণবেযু . 
জনাব, 
 সবিনয়ে নিবেদন মীরজুন্নার কুপরামর্শেই আমি আপনার এবং 
গোলকুণ্ডা-রাজ্যের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলাম। আমি এখন 
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বুঝিতেছি বে, উহ! আমার সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছিল। কত সময় 
কতরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ন্মরণ করিয়া লজ্জিত 
হইতেছি। ভরসা করি, আপনারা তাহ! আর মনে রাখিবেন না, আমরা 
একে অপরের ভ্রাতা । তাই এখন হইতে আমি আপনাকে কনিঠবৎ 
দেখিব, এবং ভরসা করি, আপনিও আমাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় দেখিতে 
কুষ্টিত হইবেন না। আমার অনুপস্থিতিতে আপনার ৈন্ত-দামন্ত 
ও প্রজাবর্গ যাহাতে আমার রাজ্যের উপর কোনরূপ অত্যাচার না 
করে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এই পত্রে দৃঢ়তার সহিত 
প্রতিজ্ঞা! করিতেছি যে, পরেণ্ডা দুর্গের বা! তৎকর্তৃক স্থ্রক্ষিত প্রদেশ- 
সমুহের উপর আমি আর কোনরূপ দাবি-দাওয়! বা আক্রমণ করিব না। 
উহা! আপনার অধিকারভুক্ত বলিয়া আমি স্বীকার করিতেছি । 
এতদ্্যতীত কঙ্কন প্রদেশ, ওয়াঙ্গী মহল এবং আপনার "অন্যান্য যে 
সমস্ত প্রদেশ মোগল-সাত্রাজ্যতুক্ত - হইয়াছিল তাহাও আপনাকে 
প্রত্যর্পণ করিতেছি । অধিকস্ত আপনার এক কোটা টাকা রাজশ্বের 
ত্রিশ লক্ষ টাকা মার্জনা করিতেছি। 

এই সমস্ত প্রদেশে যাহাতে শাসন-শৃঙ্খল! বজায় থাকে সে দিকে 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। দন্্য শিবাজীকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া 
দিবেন) যদি একান্তই তাহাকে রাজ-কার্ষ্যে লিপ্ত রাখিতে . চাহেন, 
তবে মোগল-সাআ্রাজ্যের সীমান্ত-সীমা হইতে বহু দূরে তাহাকে 
জায়গীর দিবেন। যেন সে মোগল-সাম্রাজ্যের উপর কোনরূপ অত্যাচার 


- করিতে: না পারে। বাকী রাজস্ব সত্বর প্রদান করিয়া আপনার বাঁজ- 


ভক্তি অক্ধু্ন রাখিবেন। আমি হিন্দুস্থানে যাইতেছি ; সম্ভবতঃ তথায় 
আমাকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইবে। আপনার রাজভক্তি 


৫ 
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এবং বন্ধুত্ব প্রকাশের এই প্রকৃত অবদর। আহমদ আদিল শাহ্‌ 
মরহুম আমাকে আবশ্তকমত সৈম্ত-সামন্ত দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত 
ছিলেন; যদি আপনি তাঁহার প্রতিভ্ঞা-রক্ষার জন্য এই সঙ্কট সময় 
আমাকে দশ সহ: অশ্বারোহী এবং সহস্র মণ বারুদ দ্বারা সাহায্য করিতে 
পারেন, তাহা হইলে একান্ত উপকৃত ও বাধিত হইব। পারিবেন কি? 
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন আপনি বিশ্বাসী ও রাজভক্ত থাকিবেন, 
ততদিন পর্য্যন্ত খোদার ফজলে কেহই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে 
পারিবে না॥ বাদশাহী নৈন্য সর্ধপ্রযত্রে আপনাকে বিপদ-আপন হইতে 
রক্ষা করিবে 
ক আপনার চির কল্যাণাকাজ্জী আওরল্গজীব 1৮ 

পত্রখানি আওরদ্গজীব বিশেষ মনোযোগের সহিত একবার পাঠ 
করিলেন। তারপর তাহার পুর্ব-ণিখিত আর একখানি পত্র বাহির 
করিয়া পড়িতে লাগিলেন। 
২. পরসনেকত দিন তোমার কান্তিক অন্থরোধ উপেগ॥ করিম 
এআঠিযাছি; আর ময় হিনুস্থানে অভিযান করিবার ভন্ত গ্রস্ত 
হও, আমিও প্রস্তুত হইতেছি, ইন্প। আল্লাহ্‌ আগামী কল) যা! করিব । 
আপাততঃ বোরহানপুর যাইয়। তথায় কয়েকটা বিষয়ের বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে। বরাবর দিল্লীর রাস্তা বাহিয়া যাইব সঙ্কল্প করিয়াছি। 
তুমিও নর্স্দা নদীতীরে আমার সহিত যোগ দিবে; সাবধান ধেম 
কোনরূপ বিদ্রোহের ভাব দেখাইও না বা প্রজা-দাধারণের প্রতি 
কোনরূপ" অন্যায় অত্যাচার করিও না| আমার মনে হয়, স্রাট 
এখনো জীবিত আছেন। দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে টক্ষু- 
কর্ণের বিবাদ ভগ্রন করিতে হইবে। আপাততঃ দম র 


সাক্ষাৎ করাই আমাদের লক্ষ্য। তাহাকে দারার ২ 


॥ 
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করিতে হইবে । দারা, দারার রাজ্য শাসন করুন, বাদশাহ নিজের 
স্বাধীন ইচ্ছামত সাম্রাজ্য পরিচালন করুন, ইহাই আমরা চাই, আমাদিগকে 
ইহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে৷ 

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদিগের বিরুদ্ধে দিল্লী 
হইতে ‘নৈন্য প্রেরিত হইতেছে । তাহারা আমাদিগকে দিল্লী যাইতে 
বাধা প্রদান করিবে । আমরা কোন বাধা মানিব না, বাধা দিলে 
আমাদিগকে রীতিমত বুদ্ধ করিয়া সে বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। 
তোমার যুদ্ধের সরঞ্জাম যেন পূর্ণ থাকে। আমি বারন প্রস্তুতের 
নিমিত্ত আরো ছুই হাজার মন সোরা এবং পাঁচ হাজার মন গন্ধক ও 
আর্সেনিকের ফরমায়েশ দিয়াছি ; উহা বোধ হয় দুই এক দিনের 
মধ্যে বোরহানপুর পৌছিবে। তুমি কয়েক সহস্র মন শিশা রাত হইতে 
আমার জন্য সত্বর পাঠাইবে। গোলা-গুলি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে 
সংগ্রহ করিতে হইবে। 

হট লোকে নান! কথ! বলিয়। তোমার মন খারাপ করিতে পারে 
আমার গ্রতি অধিশ্বাগ জন্মাইয় দিতে পারে। কিন্তু জানিও, ' 
তৎমযুদয় বিশাস করিলে তাহার ফল বড়ই বিষময় হইবে । আমি 
থোদ|-তালার নামে ও হজরত রছুলে মকবুলের নামে বণিতেছি, 
রাজ্য-ভোগ আমার লক্ষ্য নহে; পবিত্র ইস্লামকে নাস্তিক দারার 
কঠোর অত্যাচার হইতে রক্ষা করাই আমার উদ্দেন্ত। এই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির পর আমি নির্জন সাধনায় জীবন যাপন করিব বা সর্কপ্রযত্ে 
তোমাকে রাজ-কার্য্যে সহায়তা করিব, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। 
খোদা-তালা তোমার চির কল্যাণ করুন| I 

পত্র দুই খানি আওরঙ্গজীব তাহার নায়েবে-নাজিমের নিকট দিবার অন্ত 
একপার্থে রাখিয়। দিলেন। 


৬৮. আলমগীর 


আঁওরঙ্গজীব বুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ্নপে প্রস্তুত হইতেছিলেন। এক 
দিকে যেমন তিনি গোলা-বারুদের আয়োজন করিতেছিলেন, প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড শক্তিশালী কামানসমূহ প্রস্তুত করিতেছিলেন, অন্ত দিকে 
সেইরূপ প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। 

আওরঙ্গজীব তাহার ধন-বল, জন-বল এবং অস্ত্রবল * অপেক্ষা 
আর এক বলে সমধিক বলীয়ান ছিলেন। তাহার অধীনে এত অধিক 
সংখ্যক বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও কার্ধ্যদক্ষ সেনাপতি ও কর্মচারী ছিল থে, অন্য 
কোন রাজপুত্রের সহিত তাহার তুলনা হইত না। তীহার! সকলেই 
হয় আওরঙ্গজীবের প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার আকর্ষণে 
অথবা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার বন্ধনে এমনই আবদ্ধ ছিলেন যে, প্রতি 


মুহূর্তে তাহার জন্য সর্কস্ব_এমন কি জীবন পর্যান্ত দিতে গ্রস্ত - 


থাকিতেন। আওর্গজীব গুণের আদর জানিতেন, তাই রাজ্যের যাবতীয় 
মনীষী তাঁহার মহান্‌ পতাকার নিম্নে আনিয়া সমবেত হইয়াছিলেন; 
তাই তাঁহার জন্য সহস্র সহস্র অভিজ্ঞ সাহসী রণপত্তিত রক্তে 
হৃদয়ের রক্ত আহুতি দিয়াছিলেন ; তাই পরিণামে তাহার জয় হইয়াছিল, 
তিনি বিশাল ভারত-সাত্রাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


দারার সৈন্য-সংখ্যা আওরঙ্গজীবের অপেক্ষা অধিক ছিল বটে, কিন্তু ৷ 


তিনি কাহারও হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই; তাই তাহার সাম্রাজ্য 
স্থায়ী হইল না, হ্বদয়-রাজ্যের উপরই, যে বাহিক রাজ্যের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত, দুঃখের বিষয়, অনেক গর্বোৎফুল্প রাজশক্তি একথা স্বীকার 
করিতে চাহে না। 

আওরঙ্গজীব নিভৃতে বসিয়া নানারপ চিন্তা করিতেছিলেন। কক্ষা- 
স্তরে দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান মুশিদ কুলি খান আগরঙ্গজীবের 
আন্তরিক বন্ধু রণপত্ডিত শেখ মীর, আওরঙ্গজীবের অন্যতম বধ প্রসিদ্ধ 


আলমগীর ২, উই 


ওঁতিহাসিক অকিল খান রাজী, বিশ্বস্ত কর্মচারী কাবীল খান্‌, গোলন্দাজ 
বিভাগের সুদক্ষ তত্বাবধায়ক খানে জমান, প্রসিদ্ধ সেনাপতি আজরী 
খান, বিশ্বস্ত নায়েব মথলেস খান (ঈসা বেগ) অভিজ্ঞ ও নানাজ্ঞান- 
গরিমায় বিভূষিত শামসাদীন মোক্তার খান ইত্যাদি মনীষিবৃন্দ তাহার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মুলতাফত খান, হুখদার খান, নাজাবাদ 
খান, নাছরী খান, সফশেকান খান, শমশের খান, রাজা ইন্দরছ্যক্স ও 
বিকানীর-অধিপতি রাজা রাও কারান প্রভৃতি আরও বহু বিজ্ঞ ও 
বছুদর্শী সভাসদ সেই সভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সহসা 
সুবাদার আওরঙ্গজীবকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া সকলেই সম্মানে 
দণ্ডায়মান হইয়া কুণিশ করিলেন। আওরঙ্গজীব আসন পরিগ্রহ করিয়া 
গম্ভীর অথচ মিষ্ট ভাষায় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ১-_ 
সমবেত ভদ্রমণ্ডলি, 

আজ কয়েকটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা. করিবার জন্য আপনা- 
দিগকে আহ্বান করিয়াছি। আপনাদের নিকট আমার কোন বিষয় 
গোপন নাই। আপনারা জানেন, বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত মোগুল-. 
সাম্রাজ্যের কি একটী অশুভ মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । সম্রাট 
জীবিত কি মৃত তাহার স্থিরতা নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও এসম্বন্ধে 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিলাম না। দার! সম্রাটের স্থানীয় 
হইয়া রাজ-কার্ধ্য পরিচালনা করিতেছেন; তিনি নানারপে আমাকে 
দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, শুধু আমাকে নয় আমার অন্যান্য ভ্রাতব- 
গণের বিরুদ্ধেও তিনি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। সম্রাটের সহিত 
একবার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া আমার 
ইচ্ছা। এই উদ্দেশ্যে আমি দিল্লী রওনা হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি; 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদও আমার সঙ্গে বাইবেন। আমাদের একান্তই 


নট আলমগীর 


ইচ্ছা শান্তির রহিত সম্রাটের চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব এবং 
আমানের যাহা বলিবার আছে, তাহা তাহার চরণে নিবেদন করিব 
ইহাতে তাঁহার বে আদেশ হয় অবনত মন্তকে মানিয়া লইব। কিন্ত 
সংবাদ পাওয়। গিয়াছে, আমাদিগের দিল্লীগমনের পথ বন্ধ করিবার 
জন্য এক দল প্রবল সৈন্য প্রেরিত হইতেছে । ইহার উদ্দেঠট কি, 
বুঝি না। আমরা! পুত্র হইয়া পুত্রের কর্তব্য পালন করিবার জন্য 
পিতার খেদমতে উপস্থিত হইতে চাই , দারার তাহাতে বাধ| দিবার 
কি অধিকার আছে? এই বাধা-দানবব্যাপার হইতে মনে হইতেছে, 
দারার উদ্দে্ঠ ভাল নয়। তিনি সমস্ত রাজশক্তি নিজের আয়ত্ত 
করিতে চান। যদি জাহাপানা জীবিত থাকেন, তবে আমরা 
পিতৃভক্ত পুত্ররূপে তাঁহার চরণে উপস্থিত হইব। ইহাতে অন্যের বাঁধ 
শুনিব কেন? পুত্র হইয়৷ আমাদিগের পিতার নিকট উপস্থিত হইবার 
অধিকার অবশ্যই আছে। এই ত সকলেই দেখিতেছেন,' দুই বৎসরের 
যুদ্ব-বিগ্রহান্তে ঠিক যে সময় আমি বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার ভুপতিদ্বয়কে 
অনুকুল সন্ধিতে আবদ্ধ করিব, তখন কতই না চক্রান্ত করিয়া আমার 
সমস্ত সাধনার ফল ব্যর্থ করিয়াছেন। আপনারা কি জানেন না যে, 
তাহারই অত্যাচারে একদিন আমি সংসারে বিভৃষ হইয়া সন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছিলাম। (১) আমি ত সংসারের কল-কোলাহলে আর 


(>) In 1643 when only twenty-four, he announced his intention 


of vetiring from the world, and actuallay took up his abode in the 
wild region of the Western Ehats ( where Dr. 

his retreat ) and adopted the rigorous Systems of 
which distinguish the Fakir or mendicant.friar of 


Fryer was Shown 

seli-mortification 

Islam 

--9. IL. Pools Aurangzib— Page 28. 
From one of Aurangzib’s letter we gather that he resigned his 

Post as a protest against Dara’s persistent hostility and Shab jahan’s 


আলমগীর ৭১ 


ফিরিতে চাহি নাই; আপনারাই আমাকে ফিরাইয়াছেন। স্থুখ- 
ভোগের জন্য জামি রাজত্ব করিতে চাহি ন! ; ইস্লামের সেবার জন্যই 
আমার রাজত্ব। খোদার উদ্দেশ্টে খোদার কাজ করিবার জন্য আমার 
রাজত্ব। দার! ভারতবর্ষ হইতে ইস্লামকে_সেই খোদা-তালার 
মনোনীত একমাত্র ধৰ্ম্মকে ধ্বংস করিতে বনিয়াছে, পাপিষ্ঠ মুলহেদ 
হিন্দু যোগী খধির চরণে আত্মবিক্রর করিয়াছে; কোরান হাদিস 
ত্যাগ করিরা বেদ ও উপনিষদ পাঠে এবং তৎসমুদরের মহিমা- 
প্রচারে কাল ক্ষেপণ করিতেছে! নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইস্লামের 


Partinlity to his eldest son which robbed Aurangzib of the Emperor's 
confidence and suport. The prince’s recommendation were over- 
ridden and he was so often interfered with and trusted with so 
little power that prestige was lowered in the public eye and 
he could not goyern the Deccan consistently with self-respect or 
with any chance of doing good service. Ashe wrots indignantly 
to his sister Jahanara in 1654, when similar distrust and hostility 
were shown to him by the Court during his second vice royalty, “If 
His Majesty wishes that of all his servants I alone should Pass my 
life in 01911177000 angl at last perish in an unbecoming manneér, 
IT hive no help cut to obey. But as itis hard to live and die 
thusand T do not enjoy his grace, I cannot for the sake of 
Perishalle ea‘thly things Jive in pain and grief, nor deliver my- 
self up into the hands of others—it is Fetter that by order of 
His Majes'y [should be relessed fromthe shame of such a life, 
so that harm may not be done to the good of the state and 
(other) herts may be composed about this matter. ‘Ten years 
Tefore this I had realised this fact and known my life to be aimed 
at (hy my rivals) and therefore I had resigned my post, so that 
Imight retive toa corner; cause no” uneasiness to any body's 
het and be saved from such harassment.” | 

—History of Aurangzib I by J. N. Sarker—Page 76-77 .6 


নহ ০ আলমগীর 
সঙ্গে জাহান্নামের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এহেন ধর্মদ্রোহী 
কাফের মর্দিদ বদি বিশ্ববিখ্যাত ইস্লাম ধর্মের রক্ষক ও প্রতিপালক 
মোগলের শাহী তখতে আরোহণ করে, তবে দেখিবেন অচিরে ভারতবর্ষ 
হইতে ইম্লাম ধৰ্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইবে। / 

এই সমস্ত কারণে আমি মোগল-সাম্রাজ্যরপ পুর্ণচন্্রকে দারার 
অত্যাটার-রূপ রাহু-গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে চাহি। আপনার! 
নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন, দার! ইহাতে প্রবল ভাবে বাধা দিবে। যদি 
সম্রাট জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি দারার মনে এমনি মুগ্ধ 
হইয়া গিয়াছেন যে, তিনিও যথাসম্ভব দারাকে সহায়তা করিবেন। 
কিন্ত এই সমস্ত বাধা-বিশ্বের সহিত আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে 
হইবে। সে বড় সহজ ব্যাপার হইবে না, কিন্ত আপনাদের ন্যায় 
কাধ্যকুশল মহাশক্তিধর মনীষিবৃন্দের সম্মুখে কোন বাধাই যে টিকিতে 
পারিবে না, খোদার ফজলে আমি দৃঢ়তার সহিত এরূপ আশা করি। 
আপনার! আমার একান্ত অন্ধাভাজন, একান্ত নমন্ত ; আপনাদের বলেই 
আমি বনীয়ান, আমার প্রতি আপনাদের নির্ভর ও মমত্ববোধের বিষয় 
আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আদমি জানি, আপনারা প্রতোকেই 
আমার জন্য হৃদয়ের রক্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। এখন 
সেই রক্ত উৎসর্গ করিবার সময় আসিয়াছে; আমি আগামী কল্যই 
সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এসম্বন্বে আ' 


পনাদের 
মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করিয়া বাধিত করুন । 
সকলেই সমস্বরে বলিলেন, এখন আর বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে; 
অবিল্বেই রাজধানী অভিমুখে অভিযান করা আবশ্যক । 


অকিল খান দণ্ডায়মান হইয়া সসম্রমে আওরকভীবকে কুণিশ 


আলমগীর « ৭৩ 


করিয়া বলিলেন,_“জনাব, হুজুরের কার্যে হৃদয়ের রক্তপাত করিবার 
জন্য হুজুরের সমস্ত সৈন্য-সেনাপতি একান্ত আগ্রহান্বিত। হুজুরের 
কাৰ্য্যে জীবন উৎসর্গ করা আমর! সকলেই একান্ত গৌরবের ও একান্ত, 
সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। হুজুরের নিকট আমরা যে কতরূপে 
কৃতজ্ঞ. তাহার শেষ নাই। দৈন্য-সেনাপতি সকলেই যুদ্ধের জন্য 
উদগ্রীব; আদেশের প্রতীক্ষায় তাহারা অধীর হইয়া অবস্থিতি 
করিতেছেন ।৮ 

আওরঙ্গজীব তীহার স্বাভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন,_তবে আমি 
বুঝিলাম, আপনারা সকলেই দিল্লী অভিযানের অনুকূলে) অতএব 
আমি আগামী কল্যই উক্ত অভিযানে অগ্রসর হইব বলিয়া ঘোষণা 
করিতেছি । তৎপুর্ধে আমাদিগকে অনেকগুলি বিষয়ের বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে! আমার অনুপস্থিতিতে আমার রাজ্যের শান্তি রক্ষার 
জন্য, দাক্ষিণাত্যের স্থলতানগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য 
আমি রাজকুমার মুয়/জ্জমকে আমার স্থানে রাখিয়া বাইতেছি। ছুই 
জন সুদক্ষ সেনাপতি ও একদল প্রবল সৈন্য তাহার সাহায্যের *জন্য* 
দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিবে। 

অতঃপর আওরঙ্গজীব করেকটা পুরাতন দুর্গ সংস্কারের. এবং কতকগুলি 
নৃতন দুর্গ ও নগররক্ষা-প্রাচীর নির্ম্মাণের জন্য আদেশ দিলেন । 
তাহার অন্ুপস্থিতিতে আর কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কিরূপ সাবধানতা 
অবলম্বন করা আবশুক, সে সম্বন্ধে সমাগত মনীষিবুন্দের সহিত নানা 
পরামর্শান্তে দরবার ভঙ্গ হইল! 


চতুৰ্দ্দশ পরিচ্ছেদ 

আমর! এ পর্য্যন্ত শাহজাদা সুজার কথা বিশেষ কিছুই উল্লখ কার 
নাই । শাহজাহানের পীড়ার সংবাদ প্রচারিত হইবার পর সুজা “আবুল 
ফরেজ নামিরদ্দীন মহম্মদ তায়মুরে সোলেদ্‌ নেকেন্দারে নানী, শাহ্‌ 
স্থল! বাহাদুর গাজী” এই জীক-জমকপূর্ণ উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেখে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন । তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচারিত ও খোতুবা 
পঠিত হইতে লাগিল৷ 

এক্ষণে তিনি দিল্লীর দিংহানন অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা 
করিলেন। 

গঙ্গাননীর তীরে বাহাদুরপুর নামক স্থানে সুলতান সুজ! সসৈন্যে 
শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া আছেন। ৪1৫ ক্রোশ দুরে শাহী সৈন্য তাহাকে 
বাধা দিতে উপস্থিত হইয়াছে। উভয় দলে সৈগঘ-সংখ্যা প্রা সমান ১ 
কেহ কাহাকেও অগ্রে আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। 
সময় সময় উভয় পক্ষ দুর হইতে ছু'চারিটী কামান ছাড়িয়া বিরুদ্ধ 
পক্ষকে ভীত করিবার চেষ্টা, করিতেছে; বিরুদ্ধ পক্ষ হইতেও আবার 
তাহার প্রত্যুত্তর হইতেছে। 

এই ভাবে কয়েক দিন চলিয়া গেল) কেহ কাহাকেও আক্রমণ 
করিল না। উভয় পক্ষের গুগ্চরগণ বিপক্ষের গতি-বিধি লক্ষ্য 
করিতেছে, স্থানে স্থানে দু'একটা দাক্গাহাঙ্গামা! মত খণ্ড যুন্ধও 
সংঘটিত হইতেছে ; কিন্ত নিয়নমমত যুদ্ধ আরম্ত হইল না। দীর্ঘ 
চারি পাঁচটা দিবা: রাত্রি আসিল ও চলিয়া গেল) সৈঘগণ যুদ্ধের 


জন্য অধীর হইয়| উঠিয়াছে, কিন্ত কোন পক্ষেরই সৈন্যাধ্যক্ষ এখনে! 
যুদ্ধের অনুমতি দেন নাই । 


স্ব 


আলমগীর ৭৫ 


¢ 


সুজা বঙ্গদেশে দীর্ঘ সপ্তদশবর্ষ কাল স্থখ-শান্তির সহিত রাজত্ব 
করিয়া তাহার সে পূর্বের সতর্কতা, শোর্য্য-বীর্্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। 
সজল! সুফল| মলয়জ-শীতলা বঙ্গভূমির আর যত গুণই থাকুক, ইহার 
ঘুমন্ত আবহাওয়া যে অর্ধিবাসীদিগের কার্য্যতংপরতা ও. সতর্কতা 
ইত্যাদিকে শিথিল করিয়া দেয় তাহাতে সন্দেহ নাই! বঙ্গদেশে ভাল 
চিন্তাশীল! লেখক বাঁ কবি বথেষ্ট জন্মিতে পারেন, কিন্তু কঠোরকর্ম্মী 
কষ্টনহিষ্ণু সতর্ক যোদ্ধ! বঙ্গের আব-হাওয়ায় নিতান্ত সহজে জন্মে না। 
যে সকল যুদ্ধপ্রিয় জাতি স্থায়ীভাবে বঙ্গতূমিতে বাস করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, কিছুদিন পরে তাঁহাদের আর সে পূর্বের ভেজবীর্ষ্য 
থাকে নাই । 

সুজা আধুনিক বাঙ্গালীদের মত চল্লিশেই বৃদ্ধ সাজিয়াছিলেন। 
বাঙ্গাল! দেশ শান্তির দেশ। ইহার অধিবাসিগণ শান্তির সহিত 
দু'বেল! চারিট! মোটা ভাত খাইয়! :ও মোট! কাপড় পড়িয়াই সন্ত 
হয়। আর কোন উচ্চ আশা, প্রভুত্বের কামনা ইহাদের মনে বড় 
আমে না। তাই না বখতিয়ার খিলিজী মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী . 
লইয়া এই দেশ জয় করিতে পারিয়াছিলেন। এহেন শান্তির দেশে 
রাজত্ব করিয়া স্থজাকে কখনই যুন্ধ-বিগ্রহের কঠোরতা! সহ করিতে 
হর নাই। দৈন্যগণকে কিরূপে শৃঙ্খলার সহিত রাখিতে হয়, যুন্ধ- 
বিগ্রহকালে সব বিষয়ে কতদূর সাবধানতা অবলম্বন কর আবশ্যক, এ 
সমস্ত বিষয় তাহার প্রায় অভ্ঞাত ছিল। 

দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলেমান শেকো সুজাকে দমন করিতে 
আনিয়াছেন। তাঁহার অধীনে সর্ব প্রধান সেনাপতি দিল্লীর খান 
এবং জয় পিংহ। দারার যাবতীয় বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি এই যুদ্ধে 
প্রেরিত হইয়াহেন। শাহী সৈন্য স্থজার সৈন্যর কয়েক মাইল “রে 


৭৬ আলমগীর 


শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছে। সোলেমান অতি সাবধানে স্থজান্স গতি- 
বিধি পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ; তিনি দেখিঞ্লন এবং বুঝিলেন সুজার 
শক্তি সামান্য নহে ; তাহাদের সঙ্গে ভাল ভাল কামান যথেষ্ট ; সর্ধো- 
পরি তীহাদের নৌ-বল অত্যন্ত প্রবল । কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? 
তাহাদের ভিতরে শৃঙ্খলা তাদৃশ দৃঢ় নহে। তাহারা খুব কার্য্যতৎপর 
বলিয়াও মনে হয় না__কেমন যেন অলম-_জীবনী-শক্তিশুন্য। 

কয়েক দিন চলিয়া গেল। একদিন অতি প্রত্যুষে সোলেমান 
তাহার সমগ্র দৈন্য চালনা করিয়া সহসা সুজার সৈনানলকে চতুদ্দিক 
হইতে আক্রমণ করিলেন। বাঙ্গালী দৈন্যগণের প্রত্যুষের সুখ-নিদ্রা 
তখনো ভাঙ্গে নাই। সহসা চারিদিকে রণ-কোলাহল শ্রবণে তাহারা 
তজ্জালস চক্ষু মর্দন করিতে করিতে উঠিল দেখিল, তাহার! চারিদিক 
হইতেই আক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা আর অন্ত্র ধারণের সময় পাইল 
না। যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিয়া স্ব স্ব পৈত্রিক প্রাণ বাচাইবার 
চেষ্টা করিল। 

সুজার তখনো নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। হট্টোগোলে তিনি জাগরিত হইয়া 
যখন ব্যাপার বুঝিলেন, তখন একেবারে কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া 
পড়িলেন। স্জার যতই অধঃপাত হইয়| থাকুক, দিথিজরী তৈমুরের 
“ উত্তপ্ত শোণিত তখনো তাহার ধমনীতে ধমনীতে খেলা করিতেছিল। 
তিনি মুহূর্তে আপনার কর্তব্য ঠিক করিয়া লইবেন। তথনি হন্তীতে 
আরোহণ করিয়া সন্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হুইলেন। কিন্ত যুদ্ধ জয়ের 
আর সময় ছিল না। তখন তাঁহার সৈাদল একেবারে বিশৃঙ্খল 


হইয়া পড়িয়াছে, শক্রসৈন্য তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ 
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সুজ! ইহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। একাকী সন্মুখ সমরে অগ্রসর 
হইলেন। তিন সহস্র শত্রসৈন্য সহসা তাঁহার হস্তী বেষ্টন করিয়! 
ফেলিল। সুজা বীরবিক্রমে তত্সমুদয় প্রতিহত করিয়া অনেক 


সৈন্য নিহত করিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তিনি তাহার সৈন্য ও সেনাপতি- * 


গণকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই অগ্রসর 
হইলেন না! শক্রনৈন্য ক্রমেই তীহার নিকটে আসিতে লাগিল; 
এমন কি একজন তাহার হস্তীর পদে প্রচণ্ড তরবারির আঘাত 
করিল। ইহাতে হস্তী ভীত হইয়| নদী অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল । 
শত্রসৈন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সুজা 
নদী-তীরে আসিয়াই হস্তী হইতে দ্রুত অবরোহণ করিয়া নৌকায় 
উঠিলেন। তখনি নৌকা! তীর বেগে ছুটল, পশ্চাতে তাঁহার অনেক সৈন্ত- 
সেনাপতি পড়িধী থাকিলে__-তাহারা নির্দিয়ভাবে হত হইতে লাগিল। 
সুজ| এত ক্ষিপ্রতার সহিত পলায়ন করিলেন যে, আর কাহারো দিকে 
ফিরিয়া চাহিতে তাহার অবসর হইল না। নৌকা কেক, ক্রোশ দুরে 
নীত হইলে তীহার প্রধান মন্ত্রী মির্জীজান বেগ মাত্র চারি শত অন্তুচর * 
সহ তাহার সহিত মিলিত হইলেন। এই ভয়ানক" বিপদে যে তীহার 
প্রভু আত্মরক্ষা করিয়া! ফিরিতে পারিয়াছেন এ জন্য তিনি একান্ত 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
৪ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


নূর মঞ্জেলের একটা নিভৃত কক্ষে মহাত্মা দারা শেকো। নীরবে গভীর 
চিন্তায় নিমগ্স। তিনি ভাবিতেছিলেন, সোলেমান শেকোর এখনো কোন 
সংবাদ আদিল না) কি জানি কি হইল, জয়-পরাজয় সব ত ঈশ্বরের 
হাত। এদিকে সংবাদ পাইলাম আওরদজীব দক্ষিণাপথে এবং মুরাদ 
গুজরাটে রাজধানী অভিমুখে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। 
তাহারা আগরায় আনিতে পারিলে বিষম সঙ্কট ঘটাইবে-_আমার শক্রত। 
সাধন করিবে ; কিন্তু তাহা কিছুতেই দেওয়া হইবে না-_প্রবল ছুই 
দল সৈন্য পাঠাইয়৷ তাহাদিগকে নিরনস্ত করিব। যদি তাহারা যুদ্ধ 
করিতে সাহনী হয়, তাহা হইলে তাহাদগের দম্ভ সম্পূর্ণরূপে চুৰ্ণ 
করির। : রাজদ্রোহিতা-অপরাধে তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত 
করিব মুরাদ ভয়ানক যোদ্ধা বটে কিন্তু তাহাকে ভয়ের কোনই 
কার নাই। কিন্তু ছু্র্ষ আওরদ্রজীবের কথা৷ মনে হইলেই আমার 
অন্তরা কীপিয়। উঠে; যেমন কঠোরকর্ম্ম। যোদ্ধা তেমনি কুট- 
নীতিজ্ঞ। আরও ভয়ের কথা, অধিকাংশ শাহী দৈন্য সেনাপতি 
এবং আমীর-ওমরাহ মনে মনে তাহার প্রতি অনুরক্ত ৯ কেন? 
তাহারা বলে, আমি নাকি ধর্মপ্রোহী-_ইস্লামের শক্ত আর সে 
পাকা ধাপ্সিক! কি নির্বোধ! ধর্ম্মের উচ্চ অন্ধ তাহারা কেহই 
বুঝিতে পারে না! শুধু নামাজ পড়িলে রোজা রাখিলে কোরান 
মানিয়া! চলিলেই কি ধৰ্ম্ম হয়? আসল ধৰ্ম্ম মনে! আমি মনে মনে 
ঈশ্বরকে যেরূপ ভক্তি করি, পরমেশ্বরকে মান্য করি বোধ হয় 
কোন মোল্লাস্ুস্লী সেরূপ করে না। তবু তারা আমার নিলা 


করে। আমি হজরত মোহঙ্গদকে মেরপ ভক্তি করি, ভগবান 
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বু্ধকেও তেমনি ভক্তি করি। আবার ঠিক তেমনি রাম্চন্দ্রকেও 
ভক্তি করি। এই ত আমার ধর্ম্ম। মহাত্মা আকবর ভারতে বে ধর্ম 
প্রচার করিতে গিয়া অসমর্থ হইরাছিলেন, আমি তাহা আবার প্রতিষ্ঠিত 
করিব_ হিন্দু-মুসলমান সমস্ত ধৰ্ম্ম ভাঙ্গিয়া এক করিব, ইহাতে যে বাধ! 
দিবে তাহাকে নিপাত করিব । (১) 

দারা শেকো৷ নিভৃতে বসিয়া এইরূপ নান! চিন্তা করিতেছিলেন। 
সন্মুখে রৌপ্য-নির্সিত পাত্রে ধূপ-বূনা ইত্যাদি হুগন্ধি দ্রবা অল্প অল্প দগ্ধ 
হইয়| সৌরভে চতুদ্দিক আমোদিত করিতেছিল। | 

সহসা মহাযোগী লালদাস ঠাকুর কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তাঁহার 
পরিধানে কৌপীন। শরীরে ধুসর রঙ্গের আলখালা। মস্তক জটাজালে 
পূর্ণ । সর্বাঙ্গে বিভুতি। মন্তকে, বাহুতে ও শরীরের অন্ত নানা স্থানে 
চন্দন পিপ্ড। চরণে কাষ্ঠ পাছুকা। গঞ্জিকার নেশায় তীহার নয়ন- 
বুল প্রভাত অরুণের ন্যার লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। মুখে “বোম 
বোম ভোলানাথ” বলিতে বলিতে সন্যাসীপ্রবর দারা শেকোর সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন। রা 

দারা দেখিয়াই আভুতল অবনত হইয়! সন্ধ্যাসীকে প্রণিপাত করিয়া 
তাহার পদধুলি মাথায় লইলেন। সন্যাসী “বৎস, চিরজীবী হও” বলিয়া 
তাহাকে আশীৰ্ব্বাদ করিলেন । 


(>) Though nominally a Mehammadan in outward forms, he 
(Dara) was realy all things to all men, and prided himself on his 
breadth of view, accepting philosophical ‘ideas « from the 
Brahmans who lived upon his bounty, and lending sympathetic 
ear to the religious suggestions of the Reverend Father Buzee of 
the company: of Jesus. “He wrote treaties on comparative theology 
in which he maintfaned that infidelity and Islam were almost 
wtin-sister.—3S. L. Pools Aurangzib. Page 23. 1 fi 
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সন্্যাদী বলিলেন ১_“আমি যোগবলে জানিতে পারিয়াছি যে, 


(তোমার মন আজ-কাল বড়ই চিন্তাকুল, তাহার কারণও অবধ্য আমার 
অজ্ঞাত নাই। তুমি আমার একান্ত প্রিয় শিষ্য, তাই তোমাকে কয়েকটা 
কথা বলিবার জন্য আজ স্বয়ং এখানে আসিয়াছি ।” 

দার! বিনীতভাবে বলিলেন,_ মহাত্মন! আপনার এই অযাচিত 
অনুগ্রহের জন্য দাস কৃতার্থ; যতদিন আপনি আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, 
ততদিন আমি কাহাকেও গ্রাহ্হ করি না। সমস্ত জগৎ আমার বিরুদ্ধে 
দাড়াইলেও ভয় পাইব না আপনি আমাকে মহাশক্তির পূজা শিক্ষা 
দিয়া অন্তরে মহাশক্তি দান করিয়াছেন। সে শক্তির বিরুদ্ধে কে 
দাড়াইতে পারে? সমস্ত জগতকেও এখন আর আমি ভয় করি না। 
এই শক্তির সাধন! করিয়াই ত আধ্য খষিগণ জগতে শত শত অসম্ভব 
কাৰ্য্য সন্তব করিয়াছিলেন; তাহাদিগের উদ্দেশ্যে শত শত নমস্কার !” 

“সন্যাসী বলিলেন হুঁ বাবা, আধ খধিগণ যেরূপ মহান আধ্যা- 
ত্রিক বলে বলীয়ান ছিলেন, জগতের কোন জাতির মধ্যে তাদৃশ মহাআ৷ 


ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাহার। তাঁহাদের ধর্মের মর্ঘ বুঝে না, 


তাহার! তাহাদের ধর্মকে অশ্রদ্ধা করিতে পারে বটে, কিন্তু যাহীরা তাহার 
একটু আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা মুক্ত কণে সাক্ষ্য দিবে জগতে আধ্যধর্মের 
তুলনা নাই। তাঁহাদের প্রণীত শান্ত্ই জগতে সকলের অপেক্ষা 
আদিম ও সকলের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কথায় পূর্ণ। তীহাদের 
ধারণা, যাগ, বজ্র, হোম, সাধনা, ধ্যান, প্রাণায়াম, বোগ, সমাধি ইত্যাদির 
মৰ্ম্ম কি অন্য কোন জাতির বুঝিবার ক্ষমতা আছে।” 

দারা। নিশ্চয়ই না। আমি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি 
বটে, কিন্ত মনে মনে আমি হিন্দু। সেই যে উপনিষদের শ্লোকগুলির 
মন্ার্থ যে দিন আপনি আমাকে বুঝাইয়। দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই 
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আমি সারভ্ঞান পাইয়াছি। আমি আর সব ভূলিয়াছি। যেরূপ উন্নত 
তত্ব-জ্ঞান হিন্দু ধর্শশান্ত্রে বণিত আছে, জগতের আর কোন ধর্ম্মশান্রে 
তদ্রপ নাই। দেখুন, আজ আমি আপনাকে একটা মনের কথা 
জানাইতেছি; আমি কোরান পড়িয়াছি, হাদিস তফসির পড়িয়াছি। 
কিন্তু হিন্দুর বেদ পুরাণে, হিন্দুর উপনিষদে যে উন্নত মহান্‌ শিক্ষা আছে 
তাহা কোথাও পাই নাই, মুদলমানগণ তৌহিদ তৌহিদ ( একেশ্বর-বাদ ) 
বলিয়া খুব জীক করেন বটে, কিন্তু আমি ঘেদে যেরূপ পূর্ণ তৌহিদের 
পরিচয় পাই, সেরূপ আর কোথাও পাই না। উপনিষদ ত এ বিষয়ে 
একেবারে অতুলনীয় । (১) মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণের সাধ্য কি যে 
এ সমস্তের মন্মার্থ বুঝিতে পারে! মুসলমানগণ কালী-পুজার নিন্দা 
করে; সে যে আগ্যাশক্তির একটী অংশ.) শিব__সেত ভগবানেরই 
বিকাশ মাত্র! তাহারা ধর্শের রূপক অর্থ কিছুই বুঝে ন!। 
মর্শের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল খোলস লইয়| কামড়া- 
কামড়ি করে। 


সন্যাসী । তা বাব ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমার * 


(১009 manifesto in which Aurangzib as the champion of 
Islamic orthodoxy denounces Dara for heresy, ascribes to him no 
idolatrous practice or denial of Mubammad’s prophetic mission. 
Dut only the following faults 7 

(i) Consorting with Brahmans, yogis and Ssanyasis—consider- 
ing them as perfect spiritual guides and ‘knowers of God,— 
regarding the Veda asa divine book, and spending his days in 
translating and studying it. 

(ii) Wearing rings and jewels inscribed with the word ‘Prabhw 
Lord in Hindi letters. 


(iii) Discarding prayers, the fast during the month of Ramzan 
and other canonical ceremonies of Islam, as necessary only in the 
case of the spiritually undeveloped—while he believed himself to be 


ঙ৬ 


৮২২ 8 আলমগীর 
হৃদয় এরূপ তত্বালোকে আলোকিত করিয়াছেন। তুমি গোত্রাঙ্গণে 
শ্রদ্ধা কর ; দেব-দেবীর প্রতি তোমার ভক্তি অচলা।. ভগবান তোমার 
মঙ্গল করিবেন। আমি তোমার কল্যাণের জন্য অষ্টাহ যোগ সম্পন্ন করিব 
মনস্থ করিয়াছি। সেই যোগে সিদ্ধকাম হইলে স্বরং :ভগবতী উপস্থিত 
হইয়া তোমার কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিবেন। ভগবানই মানবের 
আশ্রয় । তোমাকে যে মাল৷ দিয়াছি উহা কাশীর শ্রীশ্রীঅক্ষয় বটের 
কাষ্ট হইতে তৈয়ারী। উহার অসাধারণ মহিমা । প্রত্যহ প্রতাবে 
পুর্ব দিক হইয়া যোগাসনে বসিয়া এই মালা'বোগে দশ সহ বার রাম 
নাম জপ করিবে। তার পর মালাটা ধুইয়া তোমার শক্রুদিগকে ধ্যান 
করিতে করিতে সেই জল' পান করিবে। ইহাতে মা কালীর মহিমায় 
শীঘ্রই তোমার শক্ত ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর তোমাকে যে অন্কুরীয়চী 
দিয়াছি, উহাতে সাঙ্কেতিক অক্ষরে মহাশক্তির নাম ক্ষোদিত আছে। 
উহ| যতক্ষণ তোমার হস্তে থাকিবে ততক্ষণ কেহই তোমাকে 
পরাস্ত করিতে পারিবে না। (১) খুব সাবধানে গুচি হইয়া থাকিবে । 
এবাত্ত বিপদের সময় আমাকে ধ্যান করিবে। 

দারা। প্রভু, বর্তমানে আমি কিরূপ বিপদে জড়িত, তাহা 
আপনার অবিদিত নাই। আপনি ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ । আমার 


rites he had 
or Panthesim explicitly 


ally in the Upanishads 


@ man possessed of a perfect knowledge of ‘God. He Ww 
Towhere found the doctrine of “Tauhid” 
taught but in the Vedas and More especi: 
Which contain their essence. 
—Sarkars History of Auran 
(১) Dara wore about his Person jewels nEraved with the names 
of Hindu deities. Orthodox Muslims considered him an apostate. 
=A Vindication of Aurangzib.— Page, 29: 


Ezib TI —Page 298-99. 


হৈ আলমগীর «৮৩ 
বির ০:৬১ 1. TRE OY 
দিকে একটু নজর রাখিবেন। আপনার যোগের উপকরণের ও 
শিষ্যগণের গঞ্জিকার খরচের জন্য এই সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করুন। 

সন্যাসী । বাবা, টাকায় আমার দরকার নাই। তোমার টাকা 
ধন্মার্থেই খরচ হইবে। তুমি কোন রূপ চিন্তা -করিও না। ভগবান 
একলিঙ্গের আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই তোমার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে । তুমিই 
ভবিষ্যতে ভারতেশ্বর হইবে । 

দারা আবার সন্গ্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যামী ধীরে 
ধারে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। 


ষোড়শ পরিচ্ছদ । 


দার। আলী জনাব! দিন দিন দেখিতেছি ভারতের রাজনৈতিক 
আকাশে কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে প্রলয়-বঞ্জার পূর্ব সুচনা 
দেখা যাইতেছে। হুজুর অসুস্থ ছিলেন বলিয়৷ এতদিন জানান সঙ্গত 
মনে করি নাই__ইতি মধ্যে গুজরাটে মুরাদ মহাত্মা! আলী নকী খানকে 
হত্যা করিয়! বিদ্রোহ-পতাকা উডটীন করিয়াছে। 

শাজাহান।. কি সর্বনাশ! কে তোমাকে এ কথা বলিল? কোথা 


" হইতে তুমি এ সংবাদ পাইলে? 


দারা। আলী নকী খাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য রাজধানীতে আসিয়া সমস্ত 
কথা আমাকে জানাইয়াছে। ন্‌ e 


৮৪. আলমগীর 


শাজাহান। কিরূপে তাহাকে হত্যা করিল? , আহা এমন কঠোর- 
কৰ্ম্মী বিচক্ষণ ব্যক্তি বে আমার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একান্ত বিরল । 
বুঝিয়াছি, বান্তবিকই মুরাদের কপাল পুড়িয়াছে । বল বৎস, কে কিরূপে 
তাহাকে হত্যা করিল ? 1 | 

দারা। আলী নকী খা মুরাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমার সহিত বড়বনত্ 
করিয়াছেন এই মর্মে তাহার একখানি স্বাক্ষরিত পত্র তাহারা জাল 
করে। পরে এ কল্পিত অপরাধ উপলক্ষে মুরাদ তাহাকে 
হত্য| করিয়াছে । 

সাজাহান। সর্বনাশ! সর্বনাশ !! কেন মুরাদের এরূপ 
দুৰ্ম্মতি হইল 2 

দারা। আলী জনাব, শুধু তাহাই নহে। অতঃপর মুরাদ স্থরাত 
বন্দর লুট করিয়াছে। সহ সহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া সুরাত দুর্গ 
অধিকার করিয়াছে। স্পষ্ট রাজদ্রোহিতা ঘোষণা করিয়া স্বাধীনতার ধ্বজা 
উড্ভীয়মান করিয়াছে। 

শাজাহান । বাবা, তাহাকে বুঝাইয়া-_খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়! 
একখানি চিঠি লেখ। বড় চপলমতি যুবক সে। আমি তাহার সমস্ত 
অপরাধ ক্ষমা করিয়| তাহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিব। যাও, এখনি 
মুন্শীকে ডাকাইয়া এই মৰ্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া৷ আন । 

দীরা। তাকে আপনার স্বাক্ষরিত পত্রে অনেক বুঝান হইয়াছে। 
তা সে কিছুতেই শুনিবে না। সে রাজধানীর অভিমুখে অভিযানের 
বন্দোবস্ত করিতেছে । 

শাজাহান । আওরঙ্গজীবও কি রাজদ্রোহিতা ঘোষণা করিয়াছে? 

দারা। না জনাব, সে বড় চতুর, বড় বছুদর্শী__এমন হঠকারী 
নয় সে স্বাবীনতা ঘোষণা করে নাই, কোনরূপ প্রকাশ্য রাজদ্রোহ 


রর 


is 


আলমগীর ০. ৮৫ 


প্রকাশ করে নাই। তবে তাহারও মতি-গতি ভাল বোধ হয় 
না। সে শিকারী ব্যাদ্রের ন্যায় অতি সন্তর্পণে এদিকে অগ্রসর 


ব্ভুইতেছে। কিন্ত এত সাবধানে, এত বিবেচনা করিয়া যে, তাহার 


গতি-বিধির মধ্যে দোষ দিবার মত কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার 
উদ্দেশ্য যে ভয়ঙ্কর সহজেই অনুমেয় । 

শাজাহান। কি রপে? 

দারা। সে বহুদিন হইতে সুজা ও মুরাদের সহিত আমাদের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। কাল যাহা করিবে বহু বৎসর পূর্বে 
সে. তাহার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখে এমনই ধূর্ত সে! আুজার 
আছে, মুরাদকে নানা বাক-চাতুরী দ্বারা ভুলাইয়া তাহার দলে 
আনিয়াছে। আমার গুপ্তচরগণ সন্ধানে জানিয়াছে, আওরঙ্গাবাদ 
হইতে গুজরাটের আহ্মদ নগর পর্যন্ত এবং উড়িষ্যার ভীষণ 
জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পথ দিয়া সুদূর, বাঙ্গালা দেশের রাজধানী বাজমহল 
পর্যন্ত সে সুন্দর ডাকের বন্দোবস্ত করিয়াছে । প্রত্যেক দশ মাইলে 
দই ছুই জন অশ্বারোহী পত্রাদি অতি ভ্রুত বাহনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। 
দেখুন জনাব, কত সাবধানে, কত দক্ষতার সহিত আওরঙ্গজীব সুজা 
ও মুরাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হইয়াছে । - 

শাজাহান । বটে, এতদূর হইয়াছে ! 

দারা। শুধু তাহাই নহে। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, 


আমাদের অধিকাংশ সৈন্য, সেনাপতি, আমীর-ওমরাহ গোপনে আওরঙ্গ- 


জীবের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে । তাহারা উপরে উপরে আমাকে 
মান্য করিলেও কার্য্যতঃ আওরঙ্গজীবেরই লোক । 


বার আলমগীর 


~~ 


শাজাহান শুনিতে শুনিতে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহার 
বদনমও্ডল গম্ভীর হইরা উঠিল) ললাটে ' ঘর্ম্মবিন্দু পরিষ্কার 
দেখ! দিল। 

তিনি পুরন্বরে বলিলেন, তবে কি তুমি মনে কর শেষে আওরজ- 
জীবও আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিবে? আমি দুনিয়ার উপর 
থাকিয়া তাহাকে রাজদ্রোহিতা৷ ও পিতৃদ্রোহিত| পাপে লিপ্ত হইতে 
দেখির ?” 

দার!। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়| মনে হয়, জাহীপানাকে তাহাই 
দেখিতে হইবে । আমি বরাবর হুজুরকে বলিয়া! আসিতেছি, আওরঙ্গ- 
জীবের যতই দীনদারী পরহেজগারী দেখেন, সবই ভগ্তামী; সে 
যারপর নাই স্বার্থপর, কুটাল » কায়দার পাইলেই সে আমাকে বা হুরকে 
ছাড়িবে না। এমন ভণ্ড দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই। 

শাঁজাহান। কিন্ত সে ত এখনও কোন অন্যায় কাজ করে নাই; 
তাহার অন্য ছুই ভ্রাতার ন্যায় রাজদ্রোহ ঘোষণা করে নাই । 

দারা। করে নাই ; কিন্ত করিতে কতক্ষণ? সে যে শীপ্রই রাঁজ- 
দ্রোহ ঘোষণা করিবে না, তাহার 'প্রমাণ কি? সে ত রাজদ্রোহিতার 
পথই পরিষ্কার করিতেছে। সে যখন সন্মুখ সমরে নামিবে তখন তাহাকে 
বাধা দেওয় সহজ হইবে না। 

শাজাহান । তবে এখন কি করা কর্তব্য মনে কর? তোমার 
প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান সেনাপতি যে দোলেমান শেকোর সহিত 
বাঙ্গালা প্রেরিত হইয়াছে। এখন বদি আবার দক্ষিণে গোলযোগ 
বাঁধে, তবে তাহা নিবারণ করিবে কে? আওরঙ্গজীবকে বাধ! দিতে 
পারে, এমন সেনাপতি শাহী ফৌঞ্জের মধ্যে আর কে আছে? আওরঙ্গ- 
জীব কি বাস্তবিকই বিদ্রোহ করিবে বলিয়া তোমার মনে হয়? 


০ 
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দারা। আমার ত মনে হয়, নিশ্চয়ই! তাহা বদি না হইবে 
তবে মীরজুন্নাকে সহসা সে বন্দী করিল কেন? তাহার সমস্ত বুদ্ধ 
শক্তি বং আরত করিয়া লইল কেন? হুজুর কি মনে করেন, মীর- 
জুমলা দাক্ষিণাত্যের -ভূপপতিগণের সহিত যুদ্ধে শিথিলতা করায় বা 
তাহাদের সহিত বড়বন্ত্র করায় আওরঙ্গজীব এই শাস্তি দিয়াছে। 
কখনই নহে। এ একটা ছলনামান্র। আমি শুনিরাছি, সে যুদ্ধো- 
পকরণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতেছে । এমন কি হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ 
ছলে রাজধানী অভিমুখে অভিযান করিতেও প্রস্তুত হইতেছে। 
সম্ভবতঃ এত দিনে সে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে । 

শাজাহান । তবে ত দেখিতেছি বিষম বিপদ! হাজার বন 
তাহারা আমার পুভ্র ; তাহাদের কোন অমঙ্গল আমি দেখিতে পারিব না। 
এক কাছ কর! যা’ক, মুরাদ এবং আও্রঙ্গজীব উভয়কে বুঝাইয়া ছুই 
খানি বিস্তৃত পত্র প্রেরণ করি, আমি নিজ হস্তে পত্র লিখিব, যেন তাহারা 
এ সঙ্কট সময় রাজধানীতে না আসে । ণ f 

দার!। জাহাপনার যাহা মজ্জী করিতে পারেন। কিন্তু আমার , 
মনে হয়, তাহারা উভয়েই কোন উপদেশ শুনিবে ন!। তাহাদের ঘাড়ে 
শয়তান চাপিয়াছে। 

শাজাহান মুরাদ ও আওরঙ্রজীবকে অনেক বুঝাইয়| স্ব স্ব নে 
বিশ্বস্তভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহাতে 
কোনই ফল হইল না! উভয় রাজপুত্রই সে লেখা শীজাহানের নিজের 
কিনা, সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্দোহেরও 
যথেষ্ট কারণ ছিল। “দার! কঠোরভাবে রাজধানীর সংবাদ গোপন 
করায় সকলেরই মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, বাদশা 
আর জীবিত নাই। দারা সিংহাসনে দৃঢ় হইয়! বসিবার স্থবিধ! করিয়! 


২. আলমগীর 
লইবার জন্য শাজাহানের মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়াছেন। দারা 
শাজাহানের হস্তলিপির ঠিক অন্গকরণ করিতে পারিতেন ! শাজা- 
হানের অল্ুস্থাবস্থায় শাহী মোহর দারারই করতলগত হইয়া 
ছিল) এক্ষেত্রে শাজাহানের পত্র যে দারারই লিখিত নহে, এ 
কথা অন্যান্য রাজপুত্রগণ কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। তাহারা 
রাজধানীতে আসিয়া পিতার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য জেদ 
করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন চলিরা গেল। এক দিন দক্ষিণাপথ হইতে সংবাদ 
আসিল, বাস্তবিকই আওরঙ্গজীব রাজধানী অভিমুখে অভিযান আরম্ভ 
করিয়াছেন। এ সংবাদে সমগ্র নগরবাসী, আমীর-ওমরা এবং দৈন্য- 
সামস্তের মধ্যে মহা চাঞ্চলোর সৃষ্টি হইল । বাহার! দীনদার পরহেজগার 
--আওরঙ্গজীবের শুভান্ুধ্যারী তাহারা প্রাণ ভরিয়া খোদা-তালাকে 
ডাকিতে লাগিলেন বেন: আওরঙ্গভীব বিজয়ী বেশে মরুর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং দারার অযথা প্রভুত্ব খর্ব হয়। যাহার! মনে মনে 
উদ্নারনৈতিক দারার পক্ষপাতী, তাহার! বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন ।, 
নগরের চারিদিকেই নানারূপ আন্দোলন আলোচনার-__বিষম উত্তেজনার 


2৬৫৭ খৃঃ অন্দের ১৮ই ডিসেম্বর। বাদসা শাজাহান আজ বনু 
কাল পরে খাস দরবারে বার দিয়াছেন । এ দরবারে সাধারণের অধিকাঁর 
নাই। বাহার! বিশিষ্ট আমীর-ওমরা, মাত্র তাহাদেরই ইহাতে প্রবেশের 
অনুমতি ছিল। 

বাদশা উচ্চ সিংহাসনে সমাসীন; তাহার আসনের ঈষৎ নিজে দারা 
শেকোর স্বর্ণাসন; তাহাতে দারা রাজকীয় বেশ-ভুষায় উপবিষ্ট ; পার্শ্বে 
মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান পারিষদবর্গ । া 
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১০০০ 8--3৮87 বি 
ৰ বাদশা গম্ভীর স্বরে বলিলেন,_“ভদ্র মহোদরগণ, আপনারা 
| অবগত আছেন আজ-কাল নামাজের উপর চারিদিক হইতে বিপদের 
| ঝঞ্চা প্রবাহিত হইতেছে। নবাব স্ত্রজা বাঙ্গালা দেশে বিদ্রোহ ঘোবণা 
করিয়াছেন, তাহাকে দমন করিবার জন্য সোলেমান শেকো ও 
রাজা জয়সিংহ প্রেরিত হইয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেল, গুজ- 
be "রাটে মুরাদ বথ্শ্ও বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি 
নাকি রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য শীঘ্রই অগ্রসর হইতে চেষ্টা 
করিবেন। এরূপও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে নে, দক্ষিণপথ হইতে 
শাহজাদা আওরঙ্গজীবও যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিয়া রাজধানী 
অভিমুখে সৈন্য চালনা করিতেছেন) উভয়ে সমবেতভাবে অভিযান 
করিবেন এইরূপই চেষ্টা হইতেছে। অবশ্য তাহাতে ভয়ের কোনই 
" কারণ নাই। কারণ ইশ্বরান্গ্রহে আমার অধীনে এমন সকল মহান্‌ 
সেনাপতি আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস বাহার! অনায়াসে এই সমস্ত 
বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইবেন। আমি এখন জানিতে চাই, কোন্‌ 
কোন্‌ মহাত্মা ইহাদের গতিরোধ করিবার জন্য অভিযান করিতে , 
প্রস্তুত ?” ) 
সভাস্থ সকলেই নীরব ; কেহই নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিতে অগ্রসর 
হইলেন না। দিল্লী সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষগণকে 
অনুরোধ করা, হইল সকলেই যথেষ্ট শিষ্টতার সহিত অসন্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন। সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, “আমরা জাহাপনার 
সামান্ত প্রজা, হুজুরের আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে প্রতিপালিত; শাহী 
রক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আমাদের সাধ্য নাই। শাহান- 
শাহের বা যুবরাজ দারার অধীনে আমর! যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ করিয়া 
দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারি, কিন্ত শাহী 


৯ 


খান্দানের বিরুদ্ধে স্বয়ং সৈন্য চালন| করিব এরূপ বেরাদবী আমাদের 
দ্বার! কখনই হইতে পারিবে না ।” 

কেহই বখন নেতৃত্ব লইতে সম্মত হইলেন না, তখন রাঠোরাধিপতি 
দিন্নীখ্বরের বিখ্যাত সেনাপতি মহাবীর যশোবন্ত পিংহ সভাস্থলে দণ্ডায়মান 
হইয়া সগর্ধে বণিলেন,_“আমি শাহান্শাহের আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত 
আছি। ৷ জাহাপানার কুন হইলে, আমি নেই বিদ্রোহী রাজকুমারদ্বরকে 
বন্দী করিয়া হুজুরে উপস্থিত করিব” (১) 

শাজাহান মধুরত্বরে বলিলেন,__ “তাহা, হইলে দাক্ষিণাত্য অভিযানে 
আমি আপনাকেই প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিলাম । কিন্তু আপনি 
বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন যাহাতে বুদ্ধ ন| হয়। কোন রূপে বুঝাইয়া 
তাহাদিগকে স্ব স্ব রাজধানীতে ফিরাইয়। দিতে চেষ্টা করিবেন । মনে 
রাখিবেন, তাঁহার! আমার পুত্র ; তাহাদের ক্ষতিতে, তাহাদের আবাত- 
বেদনায় এই বৃদ্ধেরও হৃদয়ে আঘাতের বেদনা বাজিয়! উঠে৷” 

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। রাজপুত সৈন্যগণ উল্লাসে হুঙ্কার 
দিয়া উঠিল): 

দুই একদিনের মধ্যেই একদল প্রবল মোগল-বাহিনা আওরঙ্গজীব 
ও মুরাদকে দমন করিবার জন্য মহা সমারোহে জগত কাপাইয়| 
দক্ষিণা ভিমুখে যাত্রা করিল। 

সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইল । 


(১) The leadership of these two armies 


Noble after noble had been offered the post, ‘but had টা 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সসৈন্যে মহা সমারোহে উজ্জয়িনীতে 
উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির 
করিতে পারিলেন ন|। সন্মুখে ঘোর অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। 
আওরঙ্গল্াবই তাঁহার সমধিক ভীতির কারন কিন্ত আওরঙ্গজীব 
এমন কঠোরভাবে দক্ষিণাপথের সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ করিলেন 
বে, তাহার গতি-বিধির কোন বংবাদই বশোবন্ত- জানিতে পারিলেন না । 
অব, গোয়েন্দাগণও  আওরঙ্বজীবের অধিকারভুক্ত কোন প্রদেশের 
নধ্যে কোনরূপ গোয়েন্দাগিরি ফলাইতে পারিল না । বশোবস্তের 


, শত শত গোয়েন্দ। গেরেফ্তার হইল । কেহই আওরঙ্গজীবের গতিবিধি 


সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আনিতে সক্ষম হইল না । 

বণোবস্ত সিংহ অতঃপর কিছুদিন উজ্জয়িনীতে অবস্থিতি করিয়া 
একদিন সংবাদ পাইলেন, মুরাদ বখ্শ, আওরঙ্গজীবের সহিত মিলিত 
হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। এ সংবাদে বশোবন্ত তাহার গত্যিরাধ, 
করিবার জন্য : গুজরাট অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মুরাদের 
গতিপথ রোধ করিবার জন্য তিনি কচ্রড নামক স্থানে শিবির 
সন্নিবেশ করিলেন । তথা হইতে গুপ্তচর দ্বারা জানিতে -পারিলেন, 
মুরাদ পূর্বে পথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণের জঙ্গল পথে অগ্রসর হইতেছেন। 
মুরাদ যে যুদ্ধ বর্জন করিয়া আওরঙ্গজীবের সহিত মিলনের জন্যই 
এই ছুর্দম পথে যাত্রা করিয়াছেন তাহা যশোবন্ত বুঝিলেন না। 

সহসা একদিন ভয়ঙ্কর সংবাদ আসিল, আওরঙ্গজীব একেবারে 
ন্ম্মদা নদী পার হইয়া মালবে পৌছিয়াছেন; এবং তথা হইতে 
উজ্জয়িনী অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। 7 
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এ সংবাদে যশোবস্তের প্রাণ কাপিয়৷ উঠিল। 

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। উজ্জয়িনীর বিশাল মাঠে শাহী 
সৈন্যের শত শত তান্ু পড়িয়াছে। বসন্তের/সুম্িগ্ধ সমীরণ চারিদিকে 
রি রি বহয়! বাইতেছে। সৈনাগণ মুক্ত প্রান্তরে তারকাখচিত উনুক্ত 
গগনতলে বমিয়া বসিয়া নানা দেশের নানা গল্প আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছে। কেহ বা প্রন অন্তরে গান ধরিয়াছে। অদূরে প্রধান 
সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজা যশোবন্ত সিংহ শিবিরের সম্মুখে একখানি 
কুরপীতে বসিয়া! গভীর চিন্তায় মগ্ন। চারিদিকে বেশ অন্ধকার ; 
হই পাশে তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত বন্ধ মুকুনদ সিংহ ও রাজা 
রায়সিংহ উপবিষ্ট । 


যশোবন্ত সিংহ আজ গভীর চিন্তায় মগ্ন । তাহার মন বড়ই বিভ্রান্ত 


চারিদিকে নানা ছর্লক্ষণ দেখা দিতেছে। কি অশুভক্ষণেই ' 


তিনি এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহার 


বীর নামে 
এত দিনে কলদ্-কালিমা লিপ্ত হইবারই পূর্ণ সম্ভাবনা । 


তিনি ক্ষুণ্ন স্বরে বলিলেন,_“বন্ধুগণ, আমি দেখিতেছি এই যুদ্ধে - 


জয়লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে মা। 'আওরঙ্গজীব 
এমনই রণপণ্ডিত, তাহার যুদ্ধের বন্দোবস্ত ও সাবধানতা এত সুন্দর, 
তাহার সৈন্যগণ এতই সুশৃঙ্খল ও কর্তব্যনিষ্, যে আমার মনে হয় 
আমি বিতেই তাহার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিব না ৮ 

মুকুন্দ সিংহ। যখন আপনি বাদশাহের সন্মুখে প্রতিজ্ঞ! করিয়। 
আসিয়াছেন আওরঙ্গজীবকে বন্দী করিয়া 


». তখন আর 
শিশ্চাৎপদ হইতে পারিতেছেন না। আপনার চিন্তার কোনই কারণ 
নাই। সহজ সহস্র রাজপুত সৈন্য আপনার আদেশের , প্রতীক্ষায় 


জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। রাজপুতগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুধার্ত ব্যান ; 
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পাঁচজন মুসলমান সৈন্যও একজন রাজপুত সৈন্যের সহিত পারিরা 
উঠিবে না; অতএব চিন্তার কারণ কি? 

রাজা রামসিংহ বলিলেন,_যেরূপে হয় আনি, আওরঙ্গ- 
জীবের গর্ব খর্ব করিতেই হইবে। ঘেরূপে পারি তাহাকে নিপাত 
করিতেই হইবে । তিনি যদি ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন 
করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির আর রক্ষা নাই। লোকটা 
যেমন গোড়া, তেমনই হিন্দু-বিদ্বেধী। বোধ হয়, মহারাজের স্মরণ 
আছে, কিছুদিন পূর্বে জনৈক ব্ৰাহ্মণ মোহম্মদের (দঃ) নিন্দা করেন 
বলিয়া আওরঙ্গজীব তাঁহার কি কঠোর শাস্তির বিধান করিয়াছিলেন । 
দারা শেকো মহোদয় ধর্ম বিষয়ে কেমন উদার ! এমন কি তাহাকে হিন্দু 
বলিলেও বল! যাগ্ন। তিনি যদি সম্রাট হন, তাহা হইলে আমাদের সব 
বিষয়ে সুবিধ। হইবে। তিনি মুসলমান সৈন্য-সেনাপতি বা আমীর- 
ওমরাদিগকে বিশ্বাস করেন না। তাহারাও অধিকাংশই তাঁহাকে 
মনে মনে দ্বণা করে। আমরাই তাহার বিশেষ অব্লম্বন__আমরাই 
তাহার মন্ত্রী, তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু ; যদি তিনি সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারেন, ' 
তাহা হইলে আমরাই তাঁহার সর্কে-সর্বা হইব। মুসলমান আমীর- 
ওমরাগণ কেহই মনে মনে তীহার কল্যাণ কামনা করিবে না। তিনি 
আমাদেরই হস্তের ক্রীড়ার পুতুল হইয়া পড়িবেন। হয় ত' ছু'দিন পরে 
আমারাই সিংহাসন লাভ করিতে পারিব। তখন হিন্দুর হিন্দুস্থান হয় ত 
আবার হিন্দুরই হইবে ৷” 

বশবন্ত সিংহ আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,_-“ভগবান করুন, 
তাই যেন হয় ।৮ 

মুকুন্দ রায়। তা নিশ্চয়ই হইবে । মোগল জাতির পতনের আর 
বিলম্ব নাই । ইহাদের মধ্যে বিলাসিতা বেশ দেখা গিয়াছে । দারাকে 
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যতই প্রশংস। করুন, রাজ্য-শাসন ও পরিচালনার ক্ষমতা তাহার আদৌ 
নাই। বুদ্ধবিগ্রহে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; বিলাসিতায় তাঁহার দেহ মন্‌ 
অবসন্ন । তিনি তোষামোদজীবী মোদসাহেব দলে নিয়ত পরিবেষ্টিত 
থাকেন। কোন জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিই তাঁহার বন্ধু শ্রেণীভুক্ত নহেন। 
তাহার উদ্ধত ব্যবহারে প্রত্যেক আত্মসন্সান-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই তাহা 
হইতে দুরে অবস্থান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে কিছুতেই দিল্লীর 
বিপুল সাত্রাজ্যের পরিচালনা করিতে পারিবেন না, তাহা নিশ্চিত । 
আমর! যদি কৌশলে তাহার স্বন্ধে এই গুরুভার চাপাইযা দিতে পারি, 
তাহা হইলে দেখিবেন, এই বিরাট সাম্রাজ্য আপনা-আপনি চূর্ণ হইয়া 
বাইবে । তখন আমর! অনায়াসে ইহা অধিকার করিতে সমর্থ হইব। (১) 
রাজা রায় সিংহ । বাস্তবিক কথা, বড়ই স্বর্ণ জুযোগ। কিন্ত বদি 
আওরঙ্গজীব সিংহাসন অধিকার করেন, তবেই বিষম বিপদ। তাহার 
মত সুদক্ষ ব্যক্তি বোধ হয় পূর্বে কখনো দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন 
করেন নাই তাঁহার সঙ্গে আমানের কোনরূপ কপট ব্যবহার খাবে 


(১) He (Dara) never acquired experience in the arts of war and 


Goverument. Dara was a loving husband, a doting father, and a 


devoted son ; but as a ruler of men in troubled times he mus 


t have 
been a failure. 


* * »* The darling of the court Was utterly out 
of his element in the camp. The centre of a circle of flattering 


nobles and ministers knew not how to make a number of genernls 
Obey one masterly will and act in harmony and concert. Military 
organisation and tactical combination were beyond bis Power. # x 
* Men of ability and left-respcet must have Kept away from 


a vain and injudicious master, 
a 


—BSarkav's 


Such 
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না। লোকটা এত ধূর্ত বে কি বলিব। তিনি সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেই আমাদের সর্বনাশ । 

মুকুন্দ রায়। অতএব আমাদিগকে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিতে হইবে। 
যুদ্ধে আওরক্বজীবকে হত্যা করিয়া পথের কণ্টক দূর করিতে হইবে! 
ভারত-মাতার মুক্তির জন্য ইহা করিতেই হইবে । 

রাজা রায় সিংহ । আনুরঙ্গজীবকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিবার পর যখন 
দারা সম্রাট হইবেন, তখন তিনি নিশ্চয় আওরঙ্গজীবের দর্প-চুর্ণকারী 
মহারাজা যশোবন্ত সিংহ বাহাছুরকে প্রধান সেনাপতি পদে নিবুক্ত 
করিবেন। তিনি দারার দক্ষিণ হস্ত এবং সর্কে-সর্ধধা। হইবেন। তার 
পর সুবিধা বুঝিয়া তিনি যে কোন সময় দিল্লীর শাহী তথ্তে উপবেশন 
করিতে পারিবেন। তাহাকে. বাধা দিবার সাধ্য আর কাহারে! 
থাকিবে না। J 

মুকুন্দ রায়। ঠিক কথা-ঠিক কথা! কে তাহাকে আর বাধা 
দিতে পারিবে । মহারাজা যশোবন্ত সিংহই এক দিন না এক দিন 
নিশ্চয়ই দিল্লীর সম্রাট হইবেন । আমাদের সৈন্যগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়! 
আওরগ্জীবকে নিপাত করিবে । 

রাজা রায় সিংহ। নিশ্চয় নিশ্চয় ! : এ পবিত্র যজ্ঞে প্রত্যেক রাজপুত 
সৈন্য হৃদয়ের রক্ত উৎসর্গ করিবে। | 

যশোবস্ত সিংহ: চুপ করিয়া গম্ভীর ভাবে সমস্তই শুনিলেন। তার 
পর প্রশান্ত বদনে বলিলেন,__-আপনার! ঠিক বুবিয়াছেন।  আওরজ- 
জীবই আমাদের পথের এক মাত্র কণ্টক। প্রথমে এ কণ্টককে 


" উৎ্পাটিত করিতে হইবে । : আপনারা একবার সৈন্যগণের অবস্থা 


পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া আস্থুন। আওরঙ্গজীবের গতি-বিধি বুঝা বড়ই দুর । 
প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে? 


৯৬ আলমগীর 


যে ব্যাপ্রের পার্শ্বে বান করে, তাহার এক মুহূর্ত অসাবধান থাক! 
উচিত নহে।” 

সেনাপতিদ্বয় যশোবন্ত সিংহকে কুর্ণিশ করিয়া চলিয়। গেলেন। 
বশোবন্ত সিংহ কুরদীতে ঠেশ দিয়া চুপ করিয়া নান! চিন্তায় গা 
ঢালিয়া দিলেন। তাহার হৃদয়ের আশার উজ্জল আলোর মত আকাশে 
তারাগুলি মিটি মিটি করিরা জলিতেছিল। চারিদিকে স্নিগ্ধ প্রকৃতি ; 
বসন্তের উদাস সমীরণ ! সেদিকে তখন তাঁহার মন ছিল না। তিনি 
ভারিতেছিলেন,__তাই ত আওরঙ্গজীবকে ধ্বংশ করিতে না পারিলে 
আমার আর কল্যাণ নাই। তার পর-_তার পর আমি সাম্রাজোর 
সর্বে-সর্ধা হইব। বে মহাবীরের বাহুবলে আওরঙ্রজীবের ন্যায় 
ছুদর্ষ রাজকুমারের পতন হইবে, কোন সেনাপতি বা ওমরাহ্‌ তাহার 
প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন না । বিশেষতঃ দারা আমাকে যেরূপ 
স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে তাঁহার সমস্ত 
রাজকার্য্যের গুপ্ত  পরামর্শ-দাতারপে গ্রহণ করিবেন। তার পর 
তার পর আর কি? তার পর কৌশলে দারাকে অপসারিত করিয়া 
আমিই দিল্লীর শাহী তথতে বসিব। প্রথম প্রথম আমীর-ওমরাদের 
খুব মন যোগাইয়! চলিতে হইবে । তাহারা সকলে এক সঙ্গে ক্ষেপিয়া 
উঠিলে ব্যাপার সহজ হইবে না। তাহা ক্ষেপিতে দিব না। খুব 
কৌশলে চলিব। বাহাদিগকে বুঝিতে পারি বে আমার খুব বিরুদ্ধে 
ধীরে ক্রমশঃ তাহাদিগকে দরবার হইতে অপস্থত করিব বা হত্যা করিব। 
কিন্তু প্রধান মন্ত্রী কাকে করা যায়ঃ রাজা রায় সিংহকে করিলে হয় 
না? না, সে একটু চঞ্চল মত। কিন্তু সে বেশ তেজস্বীা। তাহাকে 
গুজরাটের জুবাদারী দিব। আর রাজ মুকুন্দ রায়কে প্রধান সেনাপতি 
করিলে বেশ মানাইবে। আচ্ছা মন্ত্রীর কথাটা পরে ভাবিয়া দেখা যাইবে । 


আলমগীর « ০. ৯৭ 


দিলীর বিশ্ববিশ্রুত ময়ূর-সিংহাসনে যখন আমি বসিয়া বাদশাহী করিব, 


তখন একটা জীক-জমকপুর্ণ উপাধি গ্রহণ না করিলে মানাইবে না। 
কি উপাধি গ্রহণ করা যায়! আঃ, কিছুই ত ঠিক করিতে পারিতেছি 
না। সংস্কৃত করি, কি ফারসী করি! ফারসী না হইলে বেন কেমন 
বেখাপ্লা শুনায়! একটা খুব ভাল দিন-__শুভবোগ ঠিক করা দরকার । 
পঞ্জিকাখানা পাইলে এখনই দেখিয়া রাখিতাম। এ বতদর.--.....- এ 

পমহারাজের জয় হউক” 

মহারাজের চিন্তা-প্রবাহে বাধা পড়িল। সহসা প্রহরী আসিয়া 
“মহারাজের জয় হউক” বলিয়া প্রণিপাতান্তে ' সম্মুখে করযোড়ে 
দণ্ডায়মান হইল । 

বশোবন্ত সিংহ |. ওহে, একখানি ভাল পঞ্জিকা আন, 975 
ফটিক চাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একবার ডাক ত। 

প্রহরী। যো হুকুম মহারাজ। একজন ব্রাহ্মণ দ্বারে আপনার সঙ্গে 
সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ; তাঁহার প্রতি হুজুরের কি ছকুম ৷ 

যশোবন্ত সিংহের সহস! স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন 
দিলী-পিংহাসনে বসিবার এখনো! অনেক বিলম্ব আছে; স্থৃতরাং তিনি 
পঞ্জিকা আনিতে ও ঠাকুর ডাকিতে নিষেধ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান, 
ব্ৰাহ্মণকে সত্বর তাহার সন্মুখে আনিতে হুকুম দিলেন । 

ব্ৰাহ্মণ আসিয়াই প্রথমে শাহী কায়দায় যশোবন্তকে প্রণিপাত করিয়! 
তাহার কল্যাণ কামনা করিলেন। 

যশোবন্ত তাহাকে বদিতে আসন দিয়া সসন্ত্রমে বলিলেন, “আপনি 
ব্রাহ্মণ, নমন্ত ব্যক্তি ;_এখন কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে এ দাসের নিকট 
আগমন, অনুগ্রহ পূর্বক বলুন ৷” 

ব্রাহ্মণ । মহারাজের জয় হউক। এ দাস সর্বত্র কবি বায় 

০ 


৯৯৮ আলমগীর 


নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের প্রবল প্রতাপান্বিত স্ুবাদার আওরঙ্গ+ 
জীব মহোদয় আমাকে হুজুরের খেদমতে প্রেরণ করিয়াছেন। বান্দার 
প্রতি হুজুরকে জানাইবার হুকুম আছে,_+ন্থবাদার মহোদয় অবগত 
হইয়াছেন আপনি নাকি তাহার আগ্রাগমনে বাঁধা দিতে তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। কোনরূপ বিদ্রোহ 
আওরদজাব মহোদয়ের লক্ষ্য নহে। পিতার গীড়ার সংবাদে তাহার 
মন সম্রাটের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল ৷ 
বিশেষতঃ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় স্ুবাদার 
মহোদয়ের মন আরো! অধীর হইয়া উঠিঘাছে। এই সমস্ত কারণে 
তিনি রাজধানীতে মহামহিমান্িত বাদশাহের খেদমতে একবার স্বয়ং 
ঘাইতে একান্ত ইচ্ছক। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের 
আদেশ নতশিরে মানিয়া লওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়। স্ৃতরাং 
আপনার প্রতি অনুরোধ আপনি তাহার অগ্রগমনে কোনরূপ বাধা 
প্রদান করিবেন না।” 

বশোবন্ত সিংহ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন)__পনা, তাহা হইবে না। 
বাদারকে বলিও, তিনি যেন এখনি স্বস্থানে পরত্যাগমন করেন। 
তাহা না হইলে শাহী ৷ সৈন্য তাহার -গতিরোধ করিবে। আবশ্যক 
হইলে তুমুল যুদ্ধে তাহার ওদ্ধত্যের প্রতিশোধ লইবে 1» (১) 

ব্াহ্মণ। কিন্তু তাহার উদ্দেগ্ত মন্দ নহে। তাঁহার প্রতি অবথা 


(3) Aurangzib sent a Brahman orator to the Mabaraja 
Jaswant Sing. with a message to this 96৩৮4] desire to visit my 
father. I donot wish for war. Either come with 70৫১ or keep out 
u 219 way that no blood be shed.’ The Rajput returned nn 
15৮8 reply, and both sides made ready for battle. 


78 L, Pools Aurangzib—Page 42. 
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আলমগীর ৭. ৯৯ 


সন্দেহের আরোপ কর! ভাল হইতেছে 'না। তিনি সম্রাটের সহিত 
সাক্ষাৎ করিরাই প্রত্যাগমন করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন। 

বশোবন্ত সিংহ । কোন কথা আমি শুনিতে পারিব না। আওরঙ্গ- 
জীবকে বলিও, তিনি আরো অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেই 
বুদ্ধ অনিবাধ্য। / 

্রাহ্মণ। তাহা হইলে ইহাই শেষ কথা? 

বশোবন্ত সিংহ । হী, ইহাই শেষ কথা) নমস্কার! ৯... 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

যশোবন্ত সিংহের গুদ্ধত্যপূর্ণ উত্তরে আওরঙ্গজীব ক্ষু হইলেন। তিনি 
যাহাতে যুদ্ধ না হয়, সে জন্য এত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। 
তবে কি তিনি যুদ্ধে ভর করেন?. না, আওরঙ্গজীবের ন্যায় মহাবীর 
রণপপ্তিত কখনই যুদ্ধে ভীত. বা বিচলিত হইবার লোক নহেন। 
যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলেই তাহাকে বরাবর কাটাইতে হইয়াছে। 
তবে কিনা সম্রাট-পুত্র ও স্ুবাদার হইয়া সেই সম্রাটের সৈন্যের সহিতই 
যুদ্ধ_অহেতু যুদ্ধ_তাহার ফলে ঈশ্বরের কত জীব ধ্বংস হইবে কে 
জানে! তাই তিনি যুদ্ধে এত অনিচ্ছুক । কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ 
হইল না-_যশোবস্ত সিংহের কঠোর উত্তরে তাহার সমস্ত আশা বিলীন 
হইয়া গেল। 

আওরঙ্গজীৰ বসিয়া ভাবিতেছিলেন,__তাহা, হইলে যুদ্ধই করিতে 
হইবে। কিন্ত মুরাদের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আৰম্ভক। অৰ 


১০5: আলমগীর 


যশোবন্তের ন্যায় একজন গোয়ার প্রক্কতির রাজপুত দেনাপতিকে ভয় 
করিবার কোনই কারণ নাই। আমি পথ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ 


করায় উহার গৌরব ও স্পর্ধা বাড়িয়া গিরাছে। আচ্ছা, দেখা যাউক, / 


খোদা-তালা কি করেন। 
সহসা বহু দূর হইতে মৃতু মৃদু রণবান্য তাহার কর্ণগোচর হইতে 
লাগিল। চর আসিয়া করযোড়ে সংবাদ জানাইল,_“্মহামাননীয় 
স্বাদার মুরাদ বধূশ্‌ বাহাদুর সসৈগ্ঠে শুভাগমন করিতেছেন 1৮ 
তখনি সৈন্যাধ্ক্ষগণ সক্ষেত-ুচক বংশীধ্বনি করিলেন। দেখিতে 
দেখিতে কয়েক সহস্র সৈন্য রণবেশে প্রান্তরে স্থশৃঙ্খলভাবে সমবেত 
হইল। তিন মাইল পৰ্য্যন্ত রাস্তার ছু'ধারে সিপাহিগণ সারি বাধিয়া! 
স্বাদার মুরাদ বথ্‌শ্‌ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দণ্ডায়মান 
হইল। বহদুরস্থিত বপবান্ ক্রমশঃ নিকটে: ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্কুট 
ভাবে শ্রতিগোচর হইতে লাগিল । অবশেকে মুরাদ বথ্শের অগ্রগামী 
সৈন্যদল দেখা দিল। তাহাদের সন্মুখে উর্ধগগনে শান্তিস্থচক শ্বেত 
পতাকা বায়ুভরে ছুলিয়। ছুলিয়া৷ নাচিতেছিল। তেজদৃপ্ত অশ্বারোহী 
সিপাহিগণ পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া বীর দাপে অগ্রসর 
হইতে গাগিল। 
আওরদজীবের সৈন্যর অনতিদুরে স্ুবাদার মুরাদ বথ্শ, বাহাদুরের 
সৈন্যদল শিবির সন্নিবেশ করিল। মুরাদ মহানমারোহে অভ্যথিত হইয়া 
আওরঙ্গজীবের বিরাট উন্নত শিবিরে নীত হইলেন । 
বহুদিন পরে “ছুই ভ্রাতার মিলন হইল। নিভৃতে গুপ্ত ব্যক্ত কত 
কথার আলোচনা হইল। 
_.. আওরঙ্গজীব ও মুরাদ উভয়ে সমবেতভাবে দিল্লী অভিযান 
করিবেন, যদি বাদসা জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে দারাকে যুদ্ধে 


বৰি 


“A 


রা 


আলমগীর ০১০১ 


পরাস্ত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য অধিকার করিবেন, এইরূপ বহুদিন 
পূৰ্বেই স্থির হইয়াছিল । আওরঙ্গজীব সংসারে একান্ত বিভৃষ্ণ, তথাপি 
কর্ততব্যের অনুরোধে ইস্লামকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে অন্ত্ 
ধারণ করিতে হইতেছে_ সাম্রাজ্য অধিকার করিতে হইতেছে। 
তাহার সৎ উপদেশে অধুনা মুরাদ বথশ অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছেন _ 
ইস্‌লামের প্রধান সেবক হইয়া উঠিয়াছেন। আওরঙ্গজীব পূর্বেই 
মুরাদের স্বভাব পর্ধ্যালোচন| করিয়া বুঝিয়াছিলেন তিনি সাত্রাজ্য 
পরিচালনার সম্পূর্ণ অন্তুপযুক্ত। তাই তিনি তাহাকে পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
কাশ্মীর, আফগানিস্থান মাত্র এই কয়টা প্রদেশ দান করিবেন বলিয়া 
লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন। 

আজ এই সঙ্কট বমরের পূর্ব মুহূর্তে দুই ভ্রাতার মধ্যে সেই কথা 
আবার উঠিল। খোদার ফজলে যুদ্ধে জ্বী হইতে পারিলে ভবিষ্যতে 
সাম্রাজ্য বণ্টন লইয়া কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, কয়েকজন বিশিষ্ট, অতি 
বিশ্বস্ত বন্ধুর সমক্ষে সেই বিষয়ের পুনরায় আলোচনা হইল। আওরঙ্গ- 
জীব সেই অতি গুপ্ত সন্িপত্র সেই গুপ্ত সভায় প্রকাশ্য ভাবে পাঠ 
করিলেন। 

“বে হেতু সিংহাসন অধিকার করা স্থির হইয়াছে, রস্থলের পবিত্র 
উন্নত পতাকা আবার উর্ধে উদ্ভীন হইয়া ইহার লক্ষ্যাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে,_যে হেতু এই মাত্র আমার 
পবিত্র কামনা যে ইসলাম-রাজত্ব হইতে কাফেরী ও প্রতিমা-পুজার 
কণ্টক সকল উপাড়িরা ফেলিব, এবং প্রতিমা-পুজকের পাও্ডাকে 


" তাহার দলবল সহ উচ্ছিন্ন করিব, যাহাতে বিশৃঙ্খলা ও পাপের 


কালিমা হিন্দুস্থান হইতে বিদুরিত হইতে পারে; এবং যে হেতু আমার 
নিজ হৃদয়ের ন্যায় প্রিয়তম ভ্রাতা মুরাদ বখ্‌শ আমার এই মহৎ ব্রতে 


উহা আলমগীর 


আমার সহযোগিতা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং ধর্মৃতঃ প্রতিজ্ঞ 
করিরা আমার সহিত সমবেত হইতেছেন, এবং বে হেতু তিনি স্বীকার 
করিতেছেন যে, ধর্ম ও রাজ্যের শত্রুর ধ্বংসের পরও তিনি এইরূপ 
মিত্রতার ও আনুগত্যের বন্ধনে দৃঢ় আবদ্ধ থাকিবেন এবং এইরূপই 
তিনি সমস্ত সময়, সমস্ত অবস্থায় এবং সমস্ত কার্যে আমার সহযোগী ও 
সাহায্যকারী থাকিবেন, আমার বন্ধুর বন্ধু হইবেন, শক্রর শক্ত 
হইবেন এবং তাহাকে প্রদত্ত রাজ্যগুলি ব্যতীত অন্য কোন স্থান 
আমার নিকট প্রার্থনা করিবেন না, এই হেতু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি 
যে, যতদিন পধ্যন্ত এই ভ্রাতা আমার লক্ষ্যের প্রতিকূল কোন কার্ধ্য 
না করেন, যতদিন পর্যন্ত আমাদের আন্তরিকতার ও একচিত্ততার 
হানিজনক কোন কাৰ্য্য তীহা দ্বারা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার 
প্রতি আমার ন্নেহ ও অন্ুগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের 
উভয়ের লাভ ও ক্ষতি আমি সমান মনে করিব-_এবং সমস্ত সমর ও 
সমস্ত অবস্থার আমি তাহাকে. সাহয্য করিব। এমন কি বর্তমান 
মর অপেক্ষাও আমি তীহাকে-_ইঈশ্বরদ্রোহী প্রতিম।পুজকের পতনের 
পর এবং আমাদের উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবার পর-_সমধিক অনুগ্রহ 
করিব। আমি আল্লা ও রস্সূলকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি_ আমার 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব এবং পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাহাকে পাঞ্জাব, আফগানি- 
স্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশ প্রদান করিব।» (১) 


(১) Yielding to Murad’s request 
ing definite and solemn written a. 
into Northern India, b 

“Whereas the design of acquiring the throne has now been Set 
DP foot, the standards of ths Prophet have turned their faces to 
their goal, and all (my) Pious aim is to uproot the bramble of 


: Aurangzib sent him the follow- 
greement just Pefove the march 


~~ 


৮ 


আলমগীর ১০৩. 


গম্ভীরভাবে আওরঙ্গজীব প্রতিভ্ঞাপত্র পাঠ শেষ করিলেন। 
উপরোক্ত : প্রতিজ্ঞাপত্রের দুই কপি. সভার উপস্থিত করা হইল। 
প্রত্যেক পত্রে আওরম্গজীব মুরাদ এবং অন্য কয়েক জন সাক্ষী স্বাক্ষর 
করিলেন । ” 

মুরাদের আওরঙ্গজীবের সহিত মিলন-সংবাদ মহারাজা যশোবন্ত 
সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি এ সংবাদে ভয়ে কীপিয়া উঠিলেন। 
তাঁহার সমস্ত ধমনী যেন অবশ হইয়া আসিল । ভাবিলেন__হায়, সর্বনাশ 
হইল! এত চেষ্টা করিয়া মুরাদকে আওরঙ্গজীব হইতে পৃথক রাখিতে 
পারিলাম না। এখন উপায়! এই সমবেত শাহজাদাদয়ের বিপুল 


idolatry andinfidelity from the realm of Ll-lam and to overwhelm 
and crush 0009 idolatrous chief with his followers aud strongholds, 
s0 that the dust of 01560790000 5199 allayed in Hindustan,—nnd 
whereas my brother, dear 2s my own heart, hax joined me in this 
holy enterprise, has confirmed anew with strong (professions of) 
faith the terms of co-operation between us previously) built‘on 
promises and oaths, and ha 


agreell that nfter the extirpation of 
the 97005 of Cluurceli aud 3৮19 and the settlement of public affairs 
he will stay firmly in the tation of alliance and help. and in this 
very manner at all times and plac3s, aud in all works, he will be 
10) companion and pmutner, the friend ofmy friends, the foe of 
my foes, nnd will not ও or any land besides the portion of 
Tmperiul dominions that will le left to him at his request,—there- 
fore, I write that’ <» lone as this brother does oot display any 
(conduct) opposed to un«neass of aim, oneness of heart, and truth- 
fulness, my love and favour to him will daily increase; I shall 
consider our losses and ain as alike, and at All times and under all 
conditions T shall help bm; IT shall favour hiin even more 
than now after my object has beeu gained und the God-forsaken 
ldolator has besn overthrown. T shallkeep my Promise, andy as 


SM: আলমগীর 


ক্ষমতা প্রতিহত করিবার শক্তি তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কেন তিনি 
পূর্বে আওরঙ্গলীবের অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন না! 
বশোবস্ত সিংহ ভয়ে একেবারে দমিয়া গেলেন। তখন নিরুপায় হইয়। 


পুর্ব বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এবং আওরঙ্গজাবের অনুগ্রহ ভিক্ষা 


করিয়া তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। 
মুরাদ বখংশের সহিত সন্ধির শর্ত পাকাপাকি করিয়া আওরঙ্গজীব 
একটু নিভৃতে বনিযা ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বশোবন্তের 
দূত আসিয়া সাক্ষাৎ কামনা করায় জাওরক্গজীর তাহাকে নিকটে আহ্বান 
করিলেন। 
৷ দূত নতশিরে অভিবাদন করিয়া বলিলেন-_“শাহ জাদার জয় হউক । 
মহারাজা যশোবন্ত সিংহ হুজুরে আরজ করিতে বলিয়াছেন যে তিনি 
ই্ুরের পূর্ব অনুরোধ রক্ষা না করিয়া অত্যন্ত অন্তায় করিয়াছেন। 
সিজ্ত্য তিনি বিশেষ অনুতপ্ত ও ক্ষমা প্রার্থী । তিনি এখন হুজুরের 
.. দৃতের কথা শুনিয়! আওরঙ্রজীবের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। 
তিনি তীক্ষ স্বরে বলিবেন,_প্তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য 
হয়, তবে যেন তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্তসামন্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া সেনাপতি 


Previously settled, IT shall leave to him the Panjab. Afghanistan 
Kasmir, and Sindh (Bhakkar- and Tatta),—the Whole of that 
region to the Arabian Sea: and 1 shall make no Objection to it. 
As soon as the Idolator as been rooted out and the bramble of 
his tumult has been 9০৪৭ out of the Ear- en of the empire,—in 
Which work your helf and comradeship is Necessary, —T shall 


without the least delay give you leave to go this territory. As to- 


the truth of this desire I take God and the Prophet as witnesses. 


; আলমগীর বা 
8 নর 8 41117 
নক্জাবাত খানের বিকট ডহিত হু) তিনি তাহাকে আমার পুল্র 
শাহজাদা মোহম্মদ সুলতানের নিকট লইয়া বাইবেন। যদি শাহজাদা 
তাহার জন্য আমার নিকট অনুরোধ করেন, ভায়া হলে তাহার অনুরোধ 
রক্ষিত হইতে পারে । (১) 

দুত “যে! হুকুম জাহাপানা” বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় 


হইলেন। 


উনবিংশ প্রিচ্ছেদ 


১৬৫৮ খু অন্দের ১৫ই -এপ্রিল। ধর্ম্মতের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আওরঙ্ল- 
জীব ও মুরাদের সৈন্যদল যশোবস্তের সৈন্যের সহিত তুমুল বিক্রমে 
যুদ্ধ করিতেছে। নিদাঘের দারুণ উত্তাপে জগত যেম বঝলসিয়া 
যাইতেছে; তাহারই মধ্যে কি তাওব লীলা-__চারিদিকে ছিন্ন শির, 


(: ১) Next morning when হা 00005 মা already DEG 
to march to the encounter, Jaswant in “mortal fear”? attempted to 
Ppariey. He sent a messenger to Aurangxib to beg the Princes 77) 
don and say, 4] do not want to fight, and I have no power to show 
audacity to your Highness. My wish is to visit and serve you. If 
you pardon me and give up your project of 120), T shall go and 
wait on you” But Aurangzib knew his own advantage and was 
not willing to strengthen the enemy by granting his time. His 
reply was,—“As 1 have already started, delay is out of place now. 
Tf you realy mean what you say, leave your army and come alone 
to Najabat Khan, who: will guide you to my son Muhammad 
Sultan, and that prince will introduce you to me secure your 


pardon,” 
—History of Aurangzib. IT by Sarkar.—Page 3-4, 


১১৬১8 আলমগীর 


ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পৰ । মৃত সৈন্যগণের নিকট বদনভঙ্গী-_আহভের কাতর 
চীৎকার__বীরগণের হুহস্কার-নাদ। 

সূর্য্য এ দৃশ্য সহিতে না পারিয়! যেন ধীরে ধীরে সভয়ে অন্তাচলে 
আশ্রয় লইতে চলিল, সেই শোঁণিতাক্ত রণক্ষেত্রের মত দিত্মগুল 
লোহিত হইয়া উঠিল। আকাশের গায়ে সেই রক্তের ঢেউ যেন 
ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । 

যণোবস্তের নৈন্যদল বিধ্বস্ত-প্রায়। অনেকেই বেগতিক দেখিয়া 
বরণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল । কিন্তু তিনি যুদ্ধে পৃষ্ঠ LEE 
লোক ছিলেন না। প্রবল শক্রসৈন্য-সমুদ্রের মধ্যে তাহার 
পরিচালিত করিলেন। তিনি রাজপুত বীর হইন্না বুদ্ধে প্রাণভয়ে 
পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। সহসা সৈন্যাধ্যক্দ মহেশদাঁস গৌর, 
গোবর্ধন এবং অন্যান্য রাজপুত নেতাগণ তাঁহার অশ্ব বগ্না ধারণ 
করিয়া বলিলেন, ‘মহারাজ ক্ষান্ত হউন! মোগল রাজকুমারগণ 
পারিবারিক কলহ করিয়া একে অন্যের কণ্ঠ ছেদ করিতে পারে, 
কিন্তু রাঠোর গৌরব-কেতু মহারাজা বশোবন্ত সিংহ কেন তাহার জন্য 
জীবন দিবেন?” তাঁহাদের প্ররোচনায় যশোবন্ত গিংহ কয়েকজন 
আহত সেনাপতির সহিত বাঁজপুতনা অভিমুখে পলায়ন করিলেন । 
রাজপুতগণ রাজপুতনার দিকে এবং মোগল সৈন্যগণ আগরার দিকে 
পলায়ন করিল । ঃ 

যুদ্ধ শেষ হইল। সহস্র সহ্র 'রাজপুতসৈন্য হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত 
দিয়া সত্রাটের নেমকের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিল। মুকুন্দ সিং জুরাজ সিং, 
রতন সিং, অর্জুন সিং, মোহন সিং প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত সেনাপতি 
যুদ্ধে জীবন আহুতি দিলেন। কয়েকজন মুসলমান সেনাপতি ও যুদ্ধে 
নিহত হইলেন । 


ডি. 


‘+ 
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শাহজাদা আওরঙ্গজীবের বিজরধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া 
উঠিল 3 দেশে দেশে তাহার বশোগান গীত হইতে লাগিল। সকলেই 
বুঝিলেন বর্ম্মতের বণ প্রান্তরে _আওরদ্জীবের সৌভাগ্যের স্থত্রপাত 
হইল । ! 
ধর্মতের পরাজয়-সংবাদ মোগল-সাআ্াজোর মহারাজধানী আগ্রায় 


' আনিয়া পৌছিন। বাদশা শাহজাহান এ সংবাদে বড়ই বিচলিত 


হইয়া পড়িলেন। তাহার আন্তরিক হচ্ছ! ছিল৷ যাহাতে পুল্রগণের 
মধ্যে যুদ্ধ না. বাধে। যাহাতে আত্মকলহে মোগল সাম্রাজ্য উৎসন্ের 
পথে না বার। তাহার সে আশা স্বপ্নে বিলীন হইবার উপক্রম হইল | ' 

অনেকক্ষণ হইল স্বর্য্য অস্তগমন করিয়াছে ; চারিদিকে তরল অন্ধকার । 
আকাশে অগণ্য তারকাঁএক প্রান্তে নিশানাথ ঈবৎ হাসিতেছিল। 
জগতের এত পরিবর্তন, এত শোক, দুঃখ, চিন্তা, উদ্বেগ__-এ সমস্তের 
কিছুরই ধার সে ধারে না। প্রক্কৃতি ধীরে ধীরে পরম শান্তির সহিত 
কালপথে অগ্রসর হইতেছে । 

সমাট শাজাহান একটা ত্রিতল প্রাসাদের ছাদের উপর ুবর্ণাসনে 
উপবিষ্ট__নিকটে দারা শেকো; উভয়ের মন বড়ই চিন্তাকুল। শাজাহান 
ক্ষীণস্বরে বলিলেন” ও দিকে বাঙ্গালার হানি হইল কে জানে? 
'কোন সংবাদ আসিয়াছে কি ?” 

দারা। জাহাপানা, এখনো সে সংবাদ হুজুরকে ভানাইবার সুযোগ 
পাই নাই। খোদার ফজলে সুজার সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়াছে! সুলেমান 
বিজরী-বেশে গত্যাবৃত্ত হইতেছে। তীহাকে আমার নহিত মিলিত হইবার 
জন্য অগ্ঠই ত্বরিত ডাকযোগে সংবাদ পাঠাইয়াছি। 

সম্রাট । বেশ করিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখন তোমার 
মতলব কি? 4 


১০৮ ৩ আলমগীর 


দারা। মতলব? মতলব আর কি! সেই ভণ্ড নরাধম 


আওরক্রজীবকে সমূলে ধ্বংস করিয়া তবে আমার অন্ত কার্ধ্য। 
ধৰ্ম্মতে সে বশোবন্তের সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, এবার আমি 
স্বয়ং দেখিব, তাহার বাহুতে কত বল। তাহার মস্তিক্ধে কত কুট 
বুদ্ধি_কত, কুমন্ত্রণা! : এবার বুঝিয়া লইব, তাহার চতুরতার মাত্র! 
কত খানি! 

সম্রাট বাবা, ক্ষান্ত হও। এ সমস্ত খেয়াল মন হইতে দূর 
কর। আওরদ্রজীবের সহিত বুদ্ধের আশা ত্যাগ কর। আমি 
তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, আওরক্গজীবকে আগ্রা আগমনে বাধা 
দিয়া কাজ নাই। সে আমার সমক্ষে কখনই অবাধ্যতা করিতে 
পারিবে না। মহামতি নসির খাঁ, লতাফত খাঁ ইত্যাদি যে মত 
দিয়াছিলেন তাহাই সঙ্গত; শাহজাদাগণের সন্মুখে আমি স্বয়ং 
উপস্থিত হইলে তাহারা কেহই মাথা তুলিতে পারিত ন৷। 
আমি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহাদের সৈন্য সেনাপতিগণও কদাচ 
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে পারিত না। এমতাবস্থায় শাহজাদা- 
গণকে আমার আদেশের বাধ্য করিয়। অনায়াসে যথা স্থানে প্রেরণ 
করা যাইত।, কিন্তু তোমার জেদে তাহা হইল না। তোমার কোন 
কথা আমি না রাখিয়া পারি না, তাই না যশোবন্ত সিংহকে আওরঙ্গ- 
জীবের বিরুদ্ধে পাঠান হইল। তাহার ত এই শোচনীয় পরিণাম । 
এখনো বলিতেছি যাহা হইবার হইয়াছে, আর আওরঙ্গজীবকে বাধা 
দিয়া কাজ নাই। আমি স্বন্ং তাহাদিগের সন্মুখে উপস্থিত হইলেই 
সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। 

দারা স্ষপ্রস্বরে বলিলেন,_-“দেখিতেছি কিছুদিন হইতে এ দাসের 
প্রতি হুজুরের সেই পূর্ববৎ অবিচলিত, স্নেহ আর নাই। যে 


পর 
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আমারই অৃষ্টের দোষ। হুজুর আমার কার্য্যে অশ্রন্ধা করেন-__ : 
অবিশ্বাস করেন! কিন্তু আওরঙ্গজীব একান্ত কুটিল একান্ত কপট। 
তাহার বিষদন্ত ন! ভাঙ্গিতে পারিলে আর সাম্রাজ্যের কল্যাণ নাই। 
বশোবন্তকে পরাস্ত করিয়া তাহার স্পর্ধা বাড়িয়৷। গিয়াছে। তাহার. 
বিষ দাত যেরূপে হয় ভাঙ্গিতেই হইবে । তুচ্ছ রাজপুত সেনানী 
যশোবস্তকে সে পরাস্ত ও. বিধ্বস্ত করিয়াছে বলিয়া বে দারাও 
তাহার ভয়ে পশ্চাৎ্পদ হইবেন তাহা হইতেই পারিবে না। আওরঙ্গ- 
জীবের সাধ্য কি যে সে আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইবে । এই অগণ্য 
শাহী ফৌজ, সহজ সহস্র হ্তী-অশ্ব-সমন্থিত সুবিপুল অনীকিনী, রাজ- 
কোষের অগাধ ধন-রত্র__এই সমস্ত সত্বেও বদি আমি আওরঙ্গভীবের 
দর্প চূর্ণ করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে আমি দিলীশ্বরের পুজ 
নামের অযোগ্য । 

সমাট । বাবা, তোমাকে অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধার কথা নহে ; তবে 
কিন। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,_“ঘতক্ষণ শান্তির সহিত কার্য্যোদ্ধার 
সম্ভবপর থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ করিও না। আওরক্গজীবকে বত টুকু 
দুর্বল মনে করিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে দে সেরূপ নহে। তাহার 
অসাধারণ রণ-প্রতাপের প্রত্যক্ষ পরিচয় কি তুমি পাও নাই? সেই 
বল্‌খের রণ-প্রা্গণে, সেই কান্দাহারের অবরোধ-ব্যাপারে, দাক্ষিণাত্যের 
রাজনাবর্গের সহিত ক্রমাগত সমরাভিনয়ে সর্বত্রই তাহার রণ- 
পাণ্ডিত্যের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । সে যাহা বলে তাহা করে) 
কোন বাধা-বিল্ন তাহার সন্মুখে তিষ্টিতে পারে না । নিখিল জগতের 
বিরুদ্ধেও সে একাকী সংগ্রাম করিতে সাহসী । তাঁহার বাল্য- 
জীবনের সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাটা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছে? যখন প্রমত্ত 
কুঞ্জর সুধাকর তাহার পর্বত প্রমাণ বিরাট দেহ লইয়া তাহাকে 
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আক্রমণ করিয়াছিল দে তাহাতেও ভয় পায় নাই। সেই হস্তীর 
সহিতই সন্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইরাছিল। সেই সাহদ--সেই শৌর্ধ্য- 
বীৰ্য্য এখন যৌবনে তাহার মধ্যে চতুগুণরূপে বিরাজ করিতেছে। 
. তাহার সৈন্য সেনানী ও কর্ল্সারিবৃন্দ তাহাকে মনঃপ্রাণ দিয়া 
ভালবানে। তাহার কার্যে তাহারা  প্রতিনিরিত জীবন বিসর্জন 
দিতে প্রস্তত। তাহার শাসনশৃঙ্খলা ও. কঠোরতা! বেন তাহাকে 
সর্বত্রই অজেয় করিয়া, তুলিয়াছে। এদিকে আমাদের পক্ষের বহু 
প্রধান প্রধান সেনাপতি, আমীর ওমরা ও কর্মচারী ভিতরে ভিতরে 
তাহার পক্ষপাতী । এমন কি তাহার সহিত বড়বন্ত্রে নিপ্ত। এইরূপ 
নানা কারণে বর্তমানে তাহার সহিত বুদ্ধ করা আমাদের কিছুতেই 
উচিত নহে॥ দেখ সে যাহা যাহা লিথিয়াছে তাহা কি অবৌক্তিক? 
আমার গীড়া ও মৃত্যু-নংবাদ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
আমার চিঠিপত্রেও তাহাদের সন্দেহ দূর হইতেছে না। আমার 
সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়| আমার আদেশ নতণিরে পালন করিয়া 
লওয়াই তাহাদের আগর! আগমনের উদ্দেগ্ত । এ আগমনে বাধা দিবার 
তোমার কি যুক্তি আছে? বখন জাহানারা বেগম অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া 
মৃতকল্প হইয়াছিলেন, তখন কি শাহজাদাগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য 
আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই চুটিয়া আসেন নাই? 
ভগ্মীর প্রতি এইরূপ একটা স্নেহের আকর্ষণ কি একান্ত স্বাভাবিক 
নহে? ইহাতে দোষ কি? সে সময় ত আমরা কেহই তাহাতে 
বাধা দিই নাই--এরূপ হঠাৎ আগমনে অসন্থষ্ট হই নাই। বর্তমানে 
আমার পীড়া সংবাদে বা মৃত্যু সংবাদে শাহজাদাগণের মনেও কি 
বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হইতে পারে না? সেই উদ্বেগ নিবন্ধন আমার 
নিকট তাহাদের ছুটিয়া আসা ত একান্তই স্বাভাবিক । সেটা পু্রের 
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কর্তব্য, সেই কর্তব্যে বাধ! দিবার তোমার কি অধিকার আছে? 
আরো দেখ, আমার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র হওরার স্থল| বাঙ্গালায় স্বাধীন 
হইয়া! আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিল, মুরাদ স্বাধীনতা ঘোষণা ' 
করিল__ন্থুরাট লুঠন করিল ; কিন্তু আওরঙ্গজীব ত এক মুহূর্তের জন্যও 
বিদ্রোহভাব দেখায় না। সে বরাবর একান্ত অন্তুগত থাকিয়াই 
প্রিতৃখেদমতে উপস্থিত হইতে-_পিতার সহিত নাক্ষাৎ করিয়া তাহার 
আদেশ নতশিরে মানিয়া লইতে চাহিতেছে; তাহাকে তুমি বাধা 
দিতে চাও কোন্‌ যুক্তিতে? ইহাতে বাধা দিলে লোকে কি মনে 
করিবে? আওরঙ্গজীবই বা কি ভাবিবে? সকলেই বুঝিবে 
বাস্তবিকই আমার মৃত্যু হইয়াছে? তুমি তাহা গোপন করিয়া সিংহাসনে 
দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে । তখন দেখিবে সমগ্র ভারতে 
প্রলয়-বহ্নি অলিয়৷ উঠিবে। থোদা-তালা না করুন, সে বহ্ছি প্রশমিত 
করা. তোমার সাধ্য হইবে না। আমি বলি তাহার আমশগ্যক কি? 
আমি স্বয়ং শাহ্জাদাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই নিঃননেহে সমস্ত 
গোলযোগ মিটিয়া যাইবে । 

দার! ক্ষু্স্বরে বলিলেন,__“বুবিয়াছি আমার শক্রগণ জীহাপানাকে 
অন্যরপ_ বুঝাইয়াছে__ আমার নসিব ভাঙ্গিরাছে। জাইাপানা কি 
মনে করেন দেই পাষণ্ড জীবিত থাকিতে আমার শত্রতাচরণে ক্ষান্ত 
হইবে? আজ হউক, কা’ল হউক, এ কাল সাপকে ভারতবর্ষের 
শান্তিময় রাজত্ব হইতে বিদুরিত করিতেই হইবে। তাহার কথায় 
বিশ্বীস কি? সে যে স্থযোগ পাইলেই রাজধানী লুষঠন করিবে না 
হুজুরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না তাহার প্রমাণ কি? বদি 
তাহার মনে কোন অসদভিপ্রায় ন! থাকিবে তবে সসৈন্যে আসিতেছে 
কেন? বশোবন্তের সহিতই ঝ যুদ্ধ করিল কেন? 
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সম্রাট । যতটা বুবিতেছি, তাহাতে মনে হয়, আমার সম্বন্ধে তাহার 
সন্দেহ এখনে! অপনোদিত হয় নাই। এক্ষেত্রে সে বে রাজধানীতে 
আসিতে বাধা পাইবে না তাহার নিশ্রতা কি? সে বাধা 
পাইবার__্থৃতরাং বুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াহ আসিতেছে । 
আমাদের সহিত ফুদ্ধ করা তাহার লক্ষ্য নহে। তাহার লিখিত পত্র- 
গুলির মন্দ কি তুমি অবগত নহ? তুমি কি জান না৷ ধর্ম্মতের যুদ্ধের 
প্রারন্তেসে কৰি রার নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কি শান্তির প্রস্তাবসহ 
বশোবন্তের নিকট পাঠাইয়াছিল। যশোবন্ত তাহা অবজ্ঞার সহিত 
প্রত্যাখ্যান করে। এক্ষেত্রে তাহার দোষ কি! আমি এখনে! 
বলিতেছি, যাহা, হইবার হইক্সাছে__-আর বুদ্ধের কথা মনে আমি না। 
আওরঞ্গভীবকে রাজধানীতে আসিতে বাধা দিও না। আমি তাহার 
সন্মুখে উপস্থিত হইলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়| বাইবে। 

দারা । যাহা ভাল মনে করেন, করুন। বুবিয়াঝি আমার 
কুচক্রী শক্রগণ হুজুরকে এইরূপ বুঝাইর়াছে। তাই হুজুর আমার 
বাহু-বলে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন! আমি বলি, সেই নরাধমকে 
একটু শিক্ষণ দেওয়া দরকার যাহাতে সে আর কখনো! এরূপ বেয়াদবী, 
এরূপ ওদ্ধত্য প্রকাশ না করে। আমি স্বীকার করি আমাদের পক্ষের 
বহু মুসলমান সেনাপতি ও আমীর ওমরা গোপনে তাহার সহিত 
বন্দরে লিপ্ত-তাহারা মনে মনে আমার বিদ্বেবী;-কিন্ত তাহাতে ভয় 
কি? যতদিন আমার একান্ত বিশ্বস্ত দুরঘর্ষ রাজপুত বীরগণ আমার 
সহায় আছেন ততদিন আমি কাহাকেও ভয় করি না। জাহাপানাকে পুনঃ 
পুনঃ বনিয়াছি__আবার বলিতেছি”_-আওরঙ্গজীবের বিষদন্ত না ভাভিতে 
পারিলে এ সাম্রাজ্যের আয় শান্তি নাই_ কল্যাণ নাই। হুজুর তাহাকে 
ভালরূপে চিনেন না। আমি বলি এই সুযোগে তাহার সহিত যুদ্ধ 
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খ্ণৃতেই হইবে__তাহার দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে রাজদ্রোহীর কঠোর 

| শান্তি দিতেই হইবে। বদি হুজুর আমার এ কথায় অসন্মত হন, তাহা 
হইলে বুঝিব, এতদিনে হুজুর আমার প্রতি যে শ্লেহ দেখাইয়া আসিয়াছেন 
তাহা মৌখিক! আমার মতের মূল্য হুজুরের কাছে কিছুই নাই। আমার 
আসন্ন সর্বনাণে হুজুর উদাসীন ! তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, 
এ সাআাজ্যের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আমি মহাযোগী লালদাস স্বামীর 
শিষ্য হইব। যোগ-দাধনায় এবং দর্শন ও জ্ঞান চ্চায় জীবন কাটাইয়া 
দিব। ভূনিয়াও আর মোগল সাআজ্যের নাম মুখে আনিব না। 

বাদশা দারার এ অভিমানে বড় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ 
সাস্বনার স্বরে বলিলেন,_“দারা, তুমি কি জাননা, -তুমি আমার কত 
ভালবাসার পান্র_্বদয়ের পুত্রলী_নরনের মণি। তুমিই যদি ক্ষুণ 
হইলে_ দুঃখিত হইলে, তবে ছার এই সিংহাসন ছার এই মোগল 
সাম্রাজ্য । আমি ত কবরের পথেই চনিয়াছি ; বার্ধক্যে বুদ্ধি ও ঠিক 
নাই; বলিতে গেলে তুমিই এখন দিল্লীর সম্রাট । সাম্রাজ্যের শুভাশুভের 
সহিত এখন তোমারই ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ । তুমি যাহ! ভাল বুঝ কর, আমি « 
তাহাতে আর বাধা দিব না। তবে খোদা-তালার নিকট প্রার্থনা,_এমন 
দিন যেন না আসে যে দিন এই বৃদ্ধের উপদেশ ন! শুনার জন্য তোমাকে 
অন্গৃতাপ করিতে হয়। (১) 

দার যুদ্ধের অনুমোদন পাইয়া পরম প্রফুল্লচিত্তে বাদশাহের পদচুম্বন 
্ করিয়া বিদায় হইলেন। 


(১) The Emperor was too weak to resist his son’s eager impor- 
tunity. He let him go with tears. Had‘ he forbidden, it would 
have been useless, for the troops were under Dara's orders, and 
Ixnevy his violent temper; too well to disobey him. 


he হু তার 


—5. L. Pools Aurangzib, —Page 44. 
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ভয়াবহ বিস্তীর্ণ প্রান্তর! স্থানে স্থানে নিবিড় বৃক্ষরাজী ; বহু ক্রোর্শ 


ব্যাপিয়া মানববসতির চিহ্ন মাত্র নাই। তাহারি মধ্য দিয়া একজন 
পথিক অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে ধীরে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইতেছিলেন। 
রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর ; চারিদিক নিস্তব্ধ । মধ্যে মধ্যে দু'একটি শ্বাপদ 
পশুর গর্জনে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। আকাশের 
“এক প্রান্তে চন্দ্ৰমা অস্তগত-প্রায় । 

সহস! গম্ভীর শব্দ হইল৮“কোন্‌ হায়? খাড়া রহোঁ”! পথিক 
সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না-__অশ্যমনস্ক ভাবে চলিতে লাগিলেন । দেখিতে 
দেখিতে তিন জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য তাহার গতি রোধ করিল। 
তাহারা -গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, “শাহজাদা আওরঙ্গজীবের আদেশে 
“আপনাকে বন্দী করিলাম ।” 4 

সহসা পথিকের চমক ভাঙ্গিল । আজ তিনি বে উদ্দেশ্টে চলিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার সমুদ্র সাংসারিক জ্ঞানের বিস্ৃতি ঘটিয়াছে। তিনি যেন 
“কি এক মহান লক্ষ্যে মহা তীর্থের পানে অগ্রসর হইতেছিলেন। কত 
স্বর্গীয় চিন্তায় তাঁহার মন অভিভূত। সহন! বাধা পাইয়া তরবারি 
‘নিষ্কোষিত করিয়! বিরক্তি ও ক্রোধের সহিত তিনি বলিলেন, তোমরা 
কে? কিচাও?” 

উত্তর হইল,_“আমর। মহামতি বান্দা-পরোয়ার স্থবাঁদার আওরঙ্জীবের 
ভূত্য | আপনি কে, কোথায় কি জন্য বাইতেছেন, তাহার সন্তোষজনক 
উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমাদের বন্দী । 

পথিক প্রশান্ত স্বরে বলিনেন,_“কে কাহার ভৃত্য? সকলেই সেই 
মহান আল্লাহ্‌তালার ভৃত্য । তোমরা চাহিয়া দেখ, আমিই নেই গোনা- 
গার আওরঙ্গজীব !” 

প্রহরিগণ ভয়কম্পিত কলেবরে তাহাদের প্রভুকে চিনিতে পারিয়া 
তাঁহার চরণ-তলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল ! 


৮৮ 


আলমগীর ৯8৫ 


আওরঙ্গজীব বলিলেন, “তোমাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই; 
তোমরা তোমাদের কর্তব্ই করিয়াছ। খুব সাবধান থাক) আমর! 
শত্রুর দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। কে কখন কি ভাবে আমাদের অনিষ্ট 
করে, কি অনর্থ ঘটায় তাহার কোনই স্থির! নাই, প্রত্যেক তৃণকেও 
সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। 

প্রহরিগণ কুর্ণিশ করিয়া স্ব স্ব নির্দিষ্ট হালের কার্যে দণ্ডারমান 
হইল। কার সাধ্য আওরঙ্গজীবের প্রহরীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে! 

নিবিড়, অরণ্যের এক অংশে এক ক্ষুদ্র কুটার; তাহাতে এক জন 
মহাতাপস বাস করেন। তাঁহার তপোপ্রভায় বেন সে অঞ্চল পবিত্রীকৃত 
হইয়া উঠিয়াছিল । জগতে কাহারে! সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। 

আওরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে সুবাদারী-কালে যাবতীয় প্রধান প্রধান 
অলী-আল্লাগণের চরণতলে' বসিয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিতেন । 
সর্বদা তাহাদের আশীষ গ্রহণ করিতেন । (১) কথিত আছে, তিনি 
নিজেও একজন বিশিষ্ট অলী ছিলেন, জেন্না অলী তাহার খেতাব 
ছিল। বাহাদের হৃদয় জ্যোতির্ল্য়,_আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান, 
তাহারা অন্ত অলী-আল্লাগণকে চিনিতে পারেন । অদ্য আওরহ্বজীব 
আগ্রা-অভিঘানের পূর্বে এই সঙ্কট অময়ে একবার এই মহাতপা মহর্ষির 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আিয়াছেন । 

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর-_চারিদিক নীরব-নিথর; মহাযোগী 
তাহার কুটারে মহাধ্যানে নিমগ্ন । আওরঙ্গজীব ধীরে ধীরে কুটীর-দ্বারে 
আসিয়া দণ্ডায়মান ইইলেন। নিঃশব্দে সম্মানে তিনি স্থানুর ঠায় দণ্ডায়- 
মান থাকিয়া শী মহাবোগীর হৃদয়-কমলে যে স্বর্গীয় অমিয়ধার! ক্ষরিত 


(2) When he (Aurangzib) was Viceroy of the Deccan, he took 
care to visit the hojy men of lslam in his province, engaging them 
in talk, and reverently learning wisdom at their-£zet. 

—Sarkar's History of Aurangzib I—Page 8. 


, 


১১৬, _. আলমগীর 


হইয়। আসিতেছিল, একান্ত তৃষ্তার্ভের ন্যায় তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া 
বেন কৃতাৰ্থ হইয়া গেলেন । 

বহুক্ষণ পরে তাপসশ্রেষ্ঠ “মোরাকেবা? বন্ধ করিয়া তাহার দিকে ফিরিলেন 
এবং প্রশান্ত স্বরে বলিলেন,_“কে তুমি? আমার নিকটে কি জন্য ?” 

আওরঙ্গজীব সসন্মানে তাঁহার কদম-বুদী করিয়া বলিলেন, বান্দার 
নাম আওরক্রজীব__হুজুরেরদোরা ভিক্ষা করিবার জন্যই সে আজ খেদমতে 
হাজির। , 

আওরঙ্গভীব আরো! কোন কোন সমর এই ভাবে একাকী তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বিস্মিত হইলেন না। প্রশান্ত স্বরে 
বলিলেন,_“খোদা-তালা আপনার মঙ্গল করুন। রাজ্যের সমস্ত 
কুশল ত?” hk 

আওরঞ্জজীব সংক্ষেপে সমস্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, সম্মুখে 
বিষম সমস্ত দেখিতেছি । বাদশা জীবিত কি মৃত তাহা এখনো নিশ্চিত 
রূপে বুঝিতে পারি নাই । আমি স্বয়ং একবার আগ্রায় গিয়! সম্রাটের সঙ্গে 
সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিয়াছি। বশোবন্ত সিংহের অধীনে প্রেরিত এক 
দল বাদশাহী সৈন্য আমাকে অগ্র গমনে বাধা দিতে আসিয়াছিল। 
খোদার ফজলে ' ও অলী-আল্লাগণের দোয়াতে তাহারা আমার হস্তে 
15 এখন ধর্মদ্রোহী দারা স্বয়ং একদল প্রবল বাহিনী- 
সহ আমার অগ্রগমনে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সম্াটকে 
একবার দেখিবার জন্যই আমি আগর! যাইতে চাই; কিন্তু যেরূপ 
বিপুল আয়োজনে আমাকে গমনে বাধা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে : 
আমার দৃঢ়বিশ্বাস সম্রাট আর ইহ জগতে নাই । এ সব দারারই কীন্ডি। 
সেই সিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিপ্রায় সম্রাটের লোকাস্তর 
গমন ঘটনা গোপন করিতেছে । এখন দারা সম্মুখ সমরে অগ্রসর । 
তাহার বিপুল অনীকিনীর সহিত আমার তুমুল সংঘর্ষ অনিবার্য্য। 


আলমগীর ১১৭ 


সাধক । খোদা-তালাকে সর্বদা মনে রাখিবেন। কোনরূপ ভয়ের 
কারণ নাই। হামেশা বোজর্গানে-দীনগণের ফরেজান (১) যেন কল- 
বের (২) ভিতর জারী থাকে। বিপুল শশী শক্তির সন্মুখে জগতের 
কোন শক্তিই টিকিতে পারে না। আপনার হৃদয়ের সহিত যি সেই সর্ব 
শক্তির একমাত্র নিঝ'র মহান্‌ খোদা-তালার প্রতিনিয়ত যোগ রাখিয়া তাহারি 
শক্তিতে শক্তিমান থাকিতে পারেন, তাহা হইলে জগতের কাহারো সাধ্য 
নাই যে আপনার সম্মুখে দীড়াইতে পারে। হৃদয়ের সেই বিপুল শক্তির 
সন্মুখে সিংহ ব্যাস্ত পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া গড়িবে__মহা ঝটিকা থামিয়া 
যাইবে__বিশ্বের বিপুল রাজশক্তিও চূর্ণবিচর্ণ হইয়া বাইবে। ইস্লামের 
ইতিহাস দেখুন, মুষ্টিমেয় আরব সৈন্যের সম্মুখে মহান্‌ রোম সাম্রাজ্য 
এবং পারস্ত সাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়া গেল, সমগ্র জগত থর থর করিয়া কূগিয়া 
উঠিল! ইহা কোন্‌ শক্তিতে ৪: ইহাশুধু শারীরিক শক্তি নহে) সেই 
মহান্‌ শক্তিধরের মহাশক্তি যদি তাহাদের উপর অবতীর্ণ না হইত, 
তবে কিছুই হইতে পারিত না, একথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবেন। 
আপনার উদ্দেগ্ হিন্দুস্থানে ইস্লামের অস্তিত্ব রক্ষা,_তাহার গৌরবময় 
অধিষ্ঠান, খোদা-তালা আপনার উদ্দেগ্ড পূর্ণ করুন। 

আওরঙ্গজীব। আমার এক একবার মনে হয়, আমি এ সকল 
বঞ্চাটের ভিতরে পুনরায় পা দিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি । এ সমস্ত 
ছুনিয়াদারী ছাড়িয়া দিয়া আপনারই মত নির্জনে বসিয়া বদি সাধনায় 
জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় জীবন 
সার্থক হইত। বাহক রাজত্বের মূল্য কি? যাহারা সেই আভ্যন্তরীন 


(১) ফয়েজ_ ইহা _হুফীসপ্পরদায়ের একটি পারিভাষিক শব্দ; অর্থ _জ্যোতি 
বাভাব। বহুবচন _কয়েজান | 

(২) কলব ইহা মানব-শরীরের ছয় লতিফার মধ্যে প্রধান লতিফা । ইহাও 
একটা পারিভাষি₹ শব্দ; বাঙ্গাল! ভাষায় ইহার ঠিক প্রতিশব্দ নাই । লতিফ 
বিশেষ বিবরণ “থোদা-প্রাপ্তি-তত্ব” পুক্তকে প্রষ্টব্য ৷ ৯ 


১১৮ আলমগীর 


জগতে “বেলায়েত” (১) “হাসেল” করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের 
অতুলনীয় গৌরব ও মহিমার সমক্ষে বে হজরত লোলেমান আলায়হেস্‌ 
সালামের বিপুল সাম্রাজ্যও নগণ্য_ তুচ্ছ! সে সাম্রাজ্য অনন্ত 
শান্তিময়_অনন্তকাল স্থারী) কিন্তু সাংসারিক রাজত্ব চির উদ্বেগ- 
চিন্তাজালে বিজড়িত-_বিপদ-আপদ-কণ্টকিত__নশ্বর-_নগণ্য \ 

সাধক । সাম্রাজ্য ভোগের জন্য নহে_ শান্তির জন্য নহে__কর্তব্যের 
জন্য!__দীন ইস্লামের জন্য। যদি জগতে দীনদার সম্রাট না থাকেন, 
তাহা হইলে জগত হইতে দীন ইসলাম বিলুপ্ত হইয়। বাইবে। পয়গশ্বরগণ 
ইম্‌লাম প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু ধর্মনি্ঠ সম্রাটগণ তাহা রক্ষা করেন। 
রাজশক্তির সহায়তা ব্যতীত. কখনই ধৰ্ম্ম টিকিয়| থাকিতে পারে না। 


কথিত আছে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন, কতকগুলি দরবেশ দৌজখে, 


কিন্তু কতকগুলি বাদশাহ্‌ বেহেশত । ইহাতে তিনি আশ্্ধ্যাম্বিত 


হইয়া ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করি দাধারণে. যেরূপ অনুমান 


করে এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? 
লোকের বিশ্বাস সংসারে যাহার বড়লোক, তাহারা পরলোকে 
নরকে এবং সংসারে যাহারা দরিদ্র তাহারা স্বর্গে যাইবে ।» 
ফেরেশতাগণ উত্তর করিলেন, প্যে সমস্ত বাদশাহের অন্তঃকরণ 
ফকিরীর দিকে ছিল-_শুধু কর্তব্যের 

তাঁহারা পরকালে স্বর্গে বাইবেন; কার 


মার থায় ফকির হয়, সাধক 
হয়, তাহা হইলে জগতে নূর নবী মোহম্মদ 


(প্রবর্তিত ইস্লাম / 


0) ইফি-সদা এর ব্যবহৃত একটা পারিভাষিক শব্দ । 


অলমগীর ১১৯ 


টিকিতে পারে কি? কখনই নহে। ন্যায় বিচারক বাদ্শাহ্গণের কর্তব্য 


জগতে এবং আখেরাতে সকলের অপেক্ষা অধিক ; তাহারা শহীদের 
দর্জা পাইবেন। হজরত তাহার পবিত্র হাদিসে ফন্মাইপলাছেন১__“বাদ্শাহ্গণ' 
খোদা-তালার ছায়া।৮ এ কথার অর্থ কি? বাদ্‌শাহ্‌ না থাকিলে জগত 
এক মৃহূর্ভও টিকিতে পারে না। দীনদার বাদশাহ্‌ না থাকিলে 
জগত হইতে ধর্মের গৌরব ও সৌন্দর্য্য একেবারে উঠিয়া যাইবে; ফকির, 
শুধু আপনার ভাবনা ভাবেন ;' কিন্ত বাদশাহ্‌কে একটা বিরাট দেশের 
কোটা কোটী লোকের ভাবনা ভাবিতে হয়। তাহাদের স্থখ-স্বাচ্ছন্যয, 
নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সমস্তই দেখিতে হয়। সমগ্র দেশের উন্নতি, 
অবনতি, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য অনেকাংশে তাহারই উপর নির্ভর করে । যে 
সমস্ত তাপস নিভৃতে ধ্যান-ধারণা এবং মোরাকেবা মোশাহেদায় জীবন ধন্ঠ 
করিতেছেন তাহারা বদি বাদশাহের সুশাসনে সংরক্ষিত না. হইতেন, 
তাহা হইলে কখনই এরূপ নির্বিঘ্রে ফকিরী. করিতে পারিতেন না 
স্বতরাং বাদশাই দরবেশগণের নিশ্চিন্ত ফকিরীর হেতু । এ ক্ষেত্রে 
বাদশাহের গৌরব কত অধিক তাহা চিন্তা করুন ৷” 

আওরঙ্গজীব। এই সমন্ত চিন্তা করিয়াই ত দরবেণী খেরকা শরীর 
হইতে নামাইয়৷ আবার শাহী লেবাস পরিয়াছি। (১) কিন্তু জনাব, দুনিয়া 
এমনই ফেরেবময় যে, যতই কেন বত হইতে চট করি, স্থানবিশেষে কপটতা 


(>) The young Prince (Aurangzib) returned to carry out his 
notions of nsceticism in.@ sphere where they were more creditable 
to his self-denial, and more operative upon the great world in 
which he was born to worl. He was.not Gestined to be a 

“Deedless dreamer, lazying out a life 
of self-suppression’ ; 
his ascetic mind was fated to inflnence the course of an Empire. 


—S. L. Pools Aurangzib— Page 20. 
দিস 2 4) 


১২০ আলমগীর 


বা চতুরত৷ ব্যতীত কার্থোনধার হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ধরুন 
মীরজুন্ত্ার ব্যাপারে । এক্ষেত্রে হয় আমাকে প্রকাশ্ঠ বিদ্রোহিতা করিতে 
হইত, অথবা আপনাকে ছর্বলতম করিয়া শক্ৰ হন্তে আত্মসমর্পণ করিতে 
হইত। এইরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে কপটতারূপ পাপালু্ঠান ব্যতীত কোন 
উপায় দেখিতেছি না। এই সমস্ত কাৰ্য্য সম্বন্ধে আপনার মত কি? 

সাধক পাপ চিরদিনই পাপ ; কপটত। কোন অবস্থাতেই প্রশংসনীয় 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বতদুর সম্ভব মিথ্যা ও কপটতার সংশ্রব 
এডাইয়া চলিতে চেষ্টা করিবেন । 

আওরঙ্গজীব।, নিশ্চয়ই চেষ্টা করিব । কিন্ত জনাব, আমার বিশ্বাস, 


র আমার কোন সত্য 
| টার Ns, AE EE 


ফ্যাস৷{ ও বুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া যায় তবে সে সত্য গোপন করিয়া কপটতার 
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স। ৯. 


আলমগীর ১২১ 


আশ্রয় লওয়া উচিত। এইরূপ বহু ক্ষেত্র আছে ১ সেই সেই স্থানে মিথ্যা 


বলিলে__শরিয়ত বা ইস্লামী বিধান শান্ত্র অনুসারে এবং সাধারণ বিবেক 
অন্ুযারী কোন পাপ হইবে না। খোদা শাস্ত্রে ও ইস্লাম তত্ববিদ্গণের 
রস্থাবলীতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। যাহারা অন্যায় অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইরা বীরের স্যার জীবন আহুতি দিতে পারেন, তাহারা 
জগতে নমন্ত, আদর্শ মহাপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে 
সেরূপ দাড়াইবারও উপার থাকে না, অথবা দীড়াইলেও তাহার ফলে 
অণুমাত্রও লাভ না হইয়| অনৰ্থক সর্বনাশ ঘটে । যে স্থলে কস্টতারূপ 
পাপানুষ্ঠানের বিনিময়ে বথেষ্ট পুণ্য বা ইস্লামের কল্যাণ সাধনের আশা 
করা যায় সেন্থলে কপটতা নিজে দোষাবহ হইলেও অন্য ঘটনার সমবাঁয়ে 
দোষনীয় বলিয়া গণ্য নহে। কোন সামান্ত পাপের অনুষ্ঠানে বদি প্রভূত 
কল্যাণ সাধিত হয়, তবে সে পাপ পাপ নহে, অথবা পাপ হইলেও অনুষ্ঠেয় । 
উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, বাগ অবৈধ হইলেও. রণবাদ্য বৈধ; কারণ 
নৈন্তগণের সদুর্তিসধ্ারের ও উৎনাহ বর্দীনের জন্য এবং শৃঙ্খলা রক্ষার্থে 
উহার আবগ্তক। সৈন্যদের মস্তি ও শৃঙ্খল! না থাকিলে যুদ্ধ-জয় কষ্টকর ; 
যুদ্ধ-জয় না হইলে ইস্লাম-রাসশক্তির প্রতিষ্ঠা অসস্তব ; ইদ্লাম রাজশক্তির 
না হইলে ইস্লাষের বিরুদ্ধাচারের দমন ও তাহার উন্নতি সাধন অসম্তব। . 
অতএব বাপ্ত অবৈধ হইলেও সৈন্যদের জন্য বৈধ। সমস্ত বিধির এইরূপ 
ব্যতিক্রম আছে। তাহা কোন কেতাবে লেখা না থাকিলেও প্রত্যেক 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিৰ্ম্মল বিবেকের সহাযো নিজে বুঝিয়| লইতে পারেন। 
সংক্ষেপে এই নিয়ম মনে রাখিতে হইবে বেখানে দেখা যাইবে যে একটী 
সামান্য পাপাল্্ানে গ্রভৃত পরিমাণে পুণ্যজনক কার্ধ্য সম্পাদনের সম্তাবন| 
আছে, অন্য কোন উপায়ে সে পৃণ্যলাভ অসম্ভব-_সেই সেই স্থানে সেই 
পাপ পাপ হইলেও পাপ বলিয়া গণ্য হইবে না। 

সাধক। আপনি একজন ইসলাম নীতি বিশারদ, বিখ্যাত আর্দেম। 


স্‌ 


আপনার ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তি তর্কের ভ্রম প্রদর্শন আমার সাধ্য নহে। তবে 
সংক্ষেপে আমি এই বুঝি, যেখানে মিথ্যা, যেখানে কপটতা, দেই খানেই 
মানবের নিৰ্ম্মূল আত্মার উপর একটি কালিমার ছাপ লাগিয়! যায়; দুর্বলতার 
ভারে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, যেন নরকের অন্ধকার মিথ্যা ও কপটাচারের 
সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার মধ্যে ঘনাইয়। আনে । ইহা একটি প্রত্যক্ষ সত্য । 
শরিয়ত বর্বসাধারণের অনুষ্ঠন্ ব্যবহীর-শান্ত্র ; সুতরাং শরিয়ত যাহাই বলুক, 
সে দুর্বল মানবের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য করিরা) কিন্তু তাই বলিয়! 
মানব-আআমার মুলনীতিরকখনই ব্যতিক্রম নাই ॥ মিথ্যা ও কপটতা যে 
অবস্থাতেই কর! হউক, তাহা মানবের আত্মার উপর কালিমা আনিবেই, 
তাহা না হইলে কোরানের নীতি মিথ্য! বলির! প্রতিপন্ন হইরে। - তবে 
আপনার যুক্তি আমি অগ্রাহ্া করিতে পারি না। মিথ্যা বা কপটাচার 
পাপ হইলেও অন্যঘটনার সমবারে তাহা অনুষ্ঠেয় হইতে পারে । আমি 
সংসারত্যাগী ফকির ব্যক্তি; কঠোর কার্য্যক্ষেত্র হইতে বহু দূরে অবস্থান 
করিতেছি। সুতরাং কিরূপ ঘটনাচক্রে পড়িয়| ইস্লামের উন্নত শরিয়ত 


"স্থান বিশেষে মিথ্যা কপটাচার বৈধ বলির! ঘোষণা করিয়াছে তাহ! আমি 


স্বয়ং প্রত্যক্ষ করি নাই । যাহ! ইসলামের বিধি তাহার উপরে আমি কোন 
কথাই বলিতে চাই না । আপনি এক জন আদর্শ অলী, আলেম এবং ব্যবহার 


শান্্ে সুপণ্ডিত । আপনাকে উপদেশ দিবার বোগ্যত! আমার নাই। 

খোদাতালার নিকট প্রার্থনা, তিনি আপনাকে আদর্শ সম্রাট করুন । 
কিন্তু দেখিবেন সম্রাট হইয়াও যেনএই ফকিরীত্যাগ না করেন । ধন-সম্পত্তি, 
রাজ্য-সন্মান, ক্ষমতা-প্রতাপ, সন্তান-সন্ততি কিছুই যেন আপনাকে আপনার 
কর্তব্য হইতে__ খোদার পথ হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে ।» (১) 


() হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের ধন-সম্পত্তি, তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন 


প্রসঙ্গ হইতে তোমাদিগকে শিথিল না করে এবং যাহাদিগকে ইহা করে, পরে 
ইহারাই তাহার যে ক্ষতিগ্রস্ত ১৬২ পৃষ্ঠ কোরান সরিফ_ গিরিশ বাবুর অনুবাদ । 


আলমগীর ১২৩ 


সাধক নিস্তব্ধ হইলেন,__-উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব । আওরঙ্গজীব ধীরে 
ধীরে বলিলেন,_জনাব একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব,_আলেমগণ 
আপনাদিগকে যতই ইস্‌লামের কর্ণধার বলিয়া দাবী করুন না কেন প্রকৃত 
ইসলাম অলি আল্লাগণের হৃদয় মুকুরে প্রতিকলিত। হুজুর একজন আদর্শ 
অলী, আদর্শ দরবেশ । তাই অতি সঙ্কোচের সহিত আপনাকে একটি 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি,_ভরসা করি খাদেমকে অকপটে উত্তর দিবেন । 
অনেক সময় অলী-আল্লাগণের হৃদয়-মুকুরে ভূত ভবিষ্যতের অনেক অজ্ঞাত 
তত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখা বায় । সন্মুখে যে মহাসমরের সম্ভাবনা দেখ! 
যাইতেছে, ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে বলিয়া আপনার মনে হয়? 
এ দাস ধ্বংশ হউক, তাহাতে কোন দুঃখ নাই, কিন্তু ইস্লামের পতন 
অবমাননা এ বান্দা জীবিত থাকিতে দেখিতে অক্ষম । ভারতে ইস্লামের 
ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ বলিয়া আপনার মনে হয় ? 

সাধক গভীরভাবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন । তাহার বদনে বিষাদের 
কালিমা-রেখা ফুটিয়া উঠিল ; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,__+ভ্রাতঃ, যদিও 
গুপ্ত তত্ব প্রকাশ করিতে নিষেধ, তথাপি আপনি উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়| 
বলিতে আপত্তি নাই যে, আপনি যে ব্রতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে 
সফলকাম হইবেন। কিন্তু সখে, ভারতে সোণার. মোগল সাম্রাজ্য আর 
বেশী দিন টিকিবে না। অচিরেই দিল্লীতে মুসলমানের সমস্ত ক্ষমতা- 
প্রতাপ ও গুণ-গরিমার মহা সমাধি হইবে । মোস্লেমের বিগত গৌরবস্থৃতি 
মুক্ত সমীরণ হাহাকার রবে দেশে দেশে বহিয়া বেড়াইবে। প্রকৃত 
মুনমান কবরে ও প্রকৃত ইস্লাম কেতাবে নিবদ্ধ থাকিবে? 

আওরদ্বজীব ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবেগভরে বলিলেন, 

_ণ্তবে_তবে কি বান্দার সমস্ত সাধনাই বার্থ হইবে! ভারত হইতে 
ইস্লামের সহস্ত মহিমা-গৌরব নি হইবে। হা খোদা, তোমার বিধান 
কি এতই কঠোর !” 
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সাধক । শাহজাদা, বিচলিত হইবেন না। মঙ্গলময় খোদা-তালার 
বিধান চির-মঙ্গলমর, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করুন। মৃত হইতে 
জীবিত এবং জীবিত হইতে মৃত তীহারি মহিমায় আত্ম প্রকাশ করিয়! 
থাকে । তীহারই অখণ্ডনীয় মহিমায় কত জাতি উঠিতেছে__পড়িতেছে ; 
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কত ভাঙ্গিতেছে, কত গড়িতেছে। আমরা ক্ষুদ্রমতি 
মানব, এই ভাঙ্গা-গড়ার মহিমা__উদ্দেন্ট কি বুঝিব? বহু শতাব্দীর 
গভীর নিস্তন্ূতার অচেতনতার পর আবার তিনি ইচ্ছা করিলে কোন 
জাতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন। গৌরবোজ্জল গ্রীক ও মিসরীয়- 
গণের এখন কি দশা! বেবিলিরনের সেই প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট- 
গণের অস্তিত্ব এখন কোথায় মিশিয়া আছে! নমরুদ্‌, ফেরাউন, সাদ্দাদ 
প্রভৃতি সম্রাটগণের দেই ক্ষমতা-প্রতাপ, বিজয়-আশ্ফালন কেমন ভাবে 
সব থামিরা গিয়াছে; জগত তাহাদের বিষয় যেন কিছুই জানে না। 
অনন্ত যুগ হইতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড বুকে করিয়া কাল-প্রবাহ তর তর 
করিয়া ছুটিরাছে ; তাহার বিচিত্র তরঙ্গ-ভর্দে অসংখ্য জলবিষ্ব ক্ষণে ক্ষণে 
আত্মপ্রকাশ করিয়া নিমেষের মধ্যেই আবার মিশির। যাইতেছে! এ 
সমস্ত লীলা-খেলা বুঝিতে মানবের সাধ্য কি? যাহার মহিমায়, বাহাকে 
কেন্দ্র করিয়া এই সমস্ত লীলা-খেলা ভাঙ্গা-গড়া 'চলিতেছে; যদি 
ক্ষুদ্র মানব স্বকীয় সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়। তাহারই পাশে 
দাড়াইয়া এ সমস্ত দেখিতে পারে__-এ সমস্তের স্বরূপ অনুভব করিতে 
পারে, তাহা হইলে সে দেখিবে এই ওঠা-পড়া, ভাঙ্গা-গড়ার মুল্য কিছুই 
নহে। । এই বিচিত্র লীলাভিনর পূর্ণ কাল-আোতের বহু উর্দ্ধে এমন এক 
রাজ্য আছে, বে স্থানে কোন পরিবর্তনকোন বিবর্তন প্রবেশ 
করিতে পারে না।, বে স্থানে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নাই প্রত্যক্ষ 
পরোগ্ছু নাই__দুর,নিকট, সমীপ, অন্তরাল নাই! যেখানে সবই 
নিত্য-পবই অপরিরর্ষনীয়। বে স্থানে দৃষ্টি স্থান-কালের সহিত সহন্ধাবন্ধ 
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নহে, সেই পরাৎপর পরমোনত স্থানে যদি আমরা উন্নীত হইতে পারি, 
তাহা হইলে জগতের কোন পরিবর্তন, পরিবর্তন বলিয়া বোধ হইবে না। 
নিত্যঙ্তান লাভ করিয়া আমাদের চিত্ত নিয়ত ভূমাননে মত্ত থাকিবে । 
আওরঙ্গজীব। জনাব, আপনার কথা বিশ্বাস করিলাম। কিন্ত মন 
যে প্রবোধ মানে না। রসুলের পবিত্র উন্নত ধৰ্ম্ম যে ধর্ম্ম জগতে যুক্তির 
একমাত্র অবলম্বন__সেই ধৰ্ম্ম জগতে অবমানিত, উপেক্ষিত হইবে 
অনাদূত ও লাঞ্ছিত হইবে-_খোদা-তালার মনোনীত দীন ইস্লাম 
জগতে হীনপ্রভ হইয়! থাকিবে, এ খোদা-তালার কেমন বিধান হুজুর ? 
সাধক। খোদা-তালার ধৰ্ম্ম খোদা-তালাই রক্ষা করিলেন, সে জন্ত 
আপনি ক্ষু্ধ' বা বিচলিত হইবেন না। আপনি যথাসাধ্য আপনার 
কর্তব্য করুন ফলাফল খোদা-তালার হস্তে । তিনি কি উদ্দেশে 
কি করেন, আমর! ক্ষুদ্র মানব তাহা কি বুঝিব। আমরা কি দেখিতেছি 
না, জগতে চিরকাল কাফেরী ইস্লামের উপর প্রবল হইয়া আসিতেছে। 
এক এক পয়গম্বর জীবনব্যাপী সাধনায় অল্প লোকই “হেদায়েত” করিতে 
পারিয়াছেন। এক এক নবীর তিরোধানের পর আবার শীঘ্র শীভ্ত জগত ' 
কাফেরীর অন্ধকারে নিবিড় হইরা উঠিযনাছে। পয়গম্বরগণ কাফেরদের 
হন্তে কতই না৷ লাঞ্ছন| সহা করিয়া আসিয়াছেন। কোন পয়গম্বরকে করাত 
দিয়া কাফেরগণ দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে! আহা, আমানের রস্সুলে মক্বুলের (18) 
পবিত্র দেহ কাফেরগণ লোষ্্রাঘাতে রক্তাক্ত করিয়াছে! তাঁহার দান্দান 
মবারক (১) শহীদ করিয়াছে! স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে । যাহারা 
খোদা-তালার অধিক প্রিয় পাত্র তাহারাই নান! মসিবতে সমধিক নির্যাতিত 
হইয়া আসিরাছেন। ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। মানব-মন অনন্ত 
শক্তিতে শক্তিমান; অনন্তের প্রতিবিস্বে তাহা প্রতিবিষ্বিত-_উজ্জবলিত 
- পবিত্রীরুত। সামরিক তরলের আঘাতে তাহীর বিচলিত হওয়া উরি 


(১) পবিত্র দন্ত 
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নহে! বদি আমরা অনন্ত কালের বিষয় ধারণা করিতে পারি_ তাহ! 
হইলে ছুই চারি শতাব্দীর উন্নতি-অবনতি, বম্পদ-বিপদ ত হিসাবের মধ্যেই 
আসে না। কিন্ত তাই বলিয়া আমাদিগকে সমাজের ও ধর্মের উন্নতির 
জন্তু প্রাণপণ চেষ্টা পরিত্যাগ করিলে চলিবে না) জগত কার্ধ্য-কারণ 
শৃঙ্খলায় আবদ্ধ! কাজ করিতে হইবে, তবে সফলের আশা করা যাইবে” 
সাধক নীরব হইলেন ; আওরম্বভীব কোন কথা বলিলেন না। গুরুতর 
চিন্তাভারে তাহার মন অবসন্ন হইয়। আসিল । 
- সাধক পুনরায় আরম্ভ করিলেন,_“দেখুন, কয়েকটা কথা 
আপনাকে বলিব) বদি আমাদিগকে আবার ইস্লামকে জাঁগাইতে হয়, 
তাহা হইলে যে আদর্শ লইয়া ইস্লাম একদিন উঠিয়াছিল, সেই 
আদর্শেই আমাদিগকে আবার চলিতে হইবে। আমি বহুদিন হইতে 
দেখিতেছি, ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া! গিয়াছে। 
যে শৌর্্য-প্রতাপ লইয়া মুসলমান এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহ! আর 
নাই! দে ইমানের জোর আর নাই। সমাট আকবর বিশ্ব বিশ্রুত 
দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া কি কীর্ডিই না করিলেন। হিন্দুদিগকে 
সন্তষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রকারান্তরে হিন্দু সাজিলেন-_দীন ইস্লামের 
লাঞ্ছনার একশেষ করিলেন। প্রকাশ্তভবে সুর্য্যপূজ৷ ও অগ্রিপুজা 
আরম্ভ হইল। পাপিষ্ঠ, ব্রাহ্মণের অনুকরণে পৈত| ধারণ করিতে, 
কপালে তিলক কাটিতে আরম্ভ করিলেন। মানব হইয়া মানব কর্তৃক 
“সেজদা” আদায় করিরা শেরেকীর চূড়ান্ত করিলেন। হার হায়! রসুলের 
ধর্ম উপেক্ষা করিয়া “দীনে এলাহী” নামে নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া 


জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিলেন | হিন্দুর্দিগকে সন্তুষ্ট ও বাধ্য করিবার: 


জন্য হিন্দু মহিলার পাণি-গ্রহণ প্রথা প্রবস্তিত করিয়া পবিত্র মুলমান-শোণিত 
:কষ্টদ্ধিত করিলেন। ইহারই ফলে বে জগত-পূজ্য মোগল বংশ ধীরে ধীরে 


জীন," বেলাসব্যসনাসক্ত হইয়া অকৰ্মণ্য হইয়৷ পড়িতেছে, ইহা 
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নিশ্চয়। ধর্মনজ্ঞানহীন আকবর সংদারকে-_রাজত্বকে জীবনের একমাত্র 
লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আপাততঃ উন্নতি বেশ 
দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্ত স্থায়ীভাবে ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল। 

ইসলামের সেই মহান আদর্শ কি আজ মোস্লেম-জগত তুলিয়া 
গিয়াছে? যে দিন করে অসি ও কটিদেশে খজ্জুর বাধিয়া আরবের শুল্ক 
মরুর মধা দিয়া আলাহো আক্বর রবে দিগন্ত কীপাইতে কাপাইতে মুসলমান- 
গণ দিগ্বিজয় দূর দুরাস্তরে ছটয়া যাইত, সেই গৌরবোজ্জল যুগের মহান 
আদর্শ কি আজ মুসলমান ভুলিয়া গিয়াছে? যে দিন বিরাট মোস্লেম 
সাভ্রাজ্যের। মহামান্য খনিফা সামান্য ইষ্টক খও শিয়রে দিয়া বৃক্ষতলে নিদ্রা 
যাইতে কুষ্টিত হইতেন না, বে দিন তাহাদের সেই দীনতার মহিমাদীন্তি 
প্রভাবে নিখিল জগত উচ্ছল হইয়া উঠিত__বিষম বিভীষিকায় মহাপ্রাণ 
অভিজ্ঞ রোমীয় দূতের হৃদয়ও থর থর করিয়া কীপিয়া উঠিত_ সে দিনের 
সেই গৌরবময় আদর্শ আজ কি মুসলমান ভুলিয়া গিয়াছে? বেশী দিনের 
কথা নহে_-এই মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয্নিত। মহামতি বাবর শাহ্‌ যে দিন 
ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতের এমন কোন নদী তীহার সম্মুখে " 
পড়ে নাই যাহা তিনি সঁতরাইয়া পার হন নাই) এমন কোন সাধারণ 
সৈনিকের কাজ নাই, বাহা তিনি নিজে করিতেননা। তাহার দৃষ্টান্তে তাহার 
সমগ্র সৈন্য পরিচালিত হইত । সেই উজ্জল আদর্শ আজ কি গৌরবান্ধ 
মোগল বাদশাগণ ভুলিয়া গিয়াছেন? হায় আক্ষেপ, আজ সেনাপতিগণ 
রেশমী ঝানর-মঙ্ডিত পান্ধীতে চড়িয়া বহুমূল্য মণি-মাণিক্যখচিত কৌষেয় 
বাসে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে যান! আজ ইস্লাম-শান্্র-বিগহিত নৃত্য- 
গীতে মোমূলেম রাজপুরী এমন কি যুদ্ক্ষেত্রও আমোদিত- মুখরিত। 
আজ হাব-ভাব-বিলাসিতা৷ নবীনা নর্ভকীকুলের বিলাসলীলার তরঙ্গাভিঘাতে 
সোণার মোগল সাত্রাজা চুর্প্রায়__অন্তঃসারশূন্য । আনচচ্চা, শান্্রচ্গ, 
শন্্চচ্চা, জাতীয় উন্নতি লাভের একমাত্র উপায় ; তাহ |২শাস-বিষে, নাজ 
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অবসন্ন । সম্রাট হইতে আমীর-ওমরা এমন কি সামান্য গৃহস্থ পর্যন্ত এই 


ভাবে বিভোর-__এই নেশার উন্মত্ত । ইহাতে ভবিষ্যত আশা .কি আছে 
শাহাজাদা ? (১) ভ্রাতঃ, অন্তশ্চ্ষু প্রসারিত করিয়া এ দেখ_-তোমার 
শক্রগণ__ইস্লামের শক্রগণ ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। তাহার! পরিশ্রমী, 
দক্ষ, কষ্টনহ__বিলাস-বিব তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ! এ দেখ 
মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ,_তাহার! বভ্তের স্তায় দৃঢ় । তাহাদের যত দোষ থাক, 
তাহার! কষ্টসহ, ক্ষিপ্র-_তাহারা রাত্রিতেও অশ্বের উপর নিদ্রা বায় 
প্র দেখ ইউরোপীয় বণিকগণ ধীরে ধীরে এ দেশে কেমন প্রভুত্ব বিস্তার 
করিতেছে! কোথায় তাহাদের গৃহ, আর কোন্‌ দেশে আসিয়া তাহার! 
কত কাণ্ড করিতেছে! ব্যবসার বাণিজ্যে তাহারা জগতের ধন লুণ্ঠন 
করিতেছে । ধীরে ধীরে তাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে রাজনীতি ক্ষেত্রে 
অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছে'। এ দেখ আজ রাজপুত জাতি মোগল 
সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ! তাহারা ধীরে ধীরে মোসলেম সিংহাসনের 


উপর কি বিরাট প্রভাব বিস্তার করিতেছে । আজ যদি আপনি. 


তাহাদের কোন অন্যায় অত্যাচার দমন করিতে যান, দেখিবেন, আপ- 
নাকে কত দূর বিপন্ন হইতে হইবে । কোন অধীন জাতিকে বা 
অধীন ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া খুব সহজ; ইহাতে চারি দিকেই বেশ 
বাহবা পাওয়া যায়। কিন্ত যখন তাহাকে শাসন করা দরকার হইয়া 
পড়ে, তখন এই প্রশ্রয়ের বিষময় ফল মন্মে মন্মে অনুভুত হইয়া থাকে। 
একবার অনুগ্রহ করিয়া যে অধিকার দেওয়া যায়, পরে সেই অধিকারের 
অপব্যবহার হইয়া থাকে ; পদতলেই যাহার উপযুক্ত স্থান তাহাকে 


. (3) Babar, the fuunder of the empire, had swum eyery river 
which he met with during thirty years campaigning ; the luxurious 
nobles around the youthful Aurangzib wore skirts made of 
inngmerable 89105 of the finest white muslim and went to war in 
pale kins. Ts 10ugh breath of their high-land Dbirth-place was, 
chdgeu < S1Ckly essences.—Aurangzib. S L, pool.—page 19. 
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মাথায় ' তুলিলে সে তখন মন্তকে পদাঘাত করিতেও কুঠিত হয় না। 
আরব্য উপন্তাসের সেই দৈত্যের মত তাহাকে মাথা হইতে নামান আর 
সহজ হয় না। বরং তাহার নিৰ্ম্মম পেষণে তখন জীবন বাহির হইবার 
উপক্রম হয়। ঃ 

জনাব! নিশ্চয় জানিবেন, জগতে ধর্ম্মবল সর্বশ্রেষ্ঠ বল-_ইমানের 


" শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। মুসলমান এই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া উঠি- 


যাছে, আবার এই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সে এখন পড়িতেছে। মুসলমানের 
প্রাথমিক যুগে প্রতি দশজন কাফেরকে দমন করিবার জন্য একজন 
মুসলমানই যথেষ্ট ছিল। এমন কি সেই এরমুক সমরে বটি সহস্র 
কাফের সৈন্যকে ষাট জন মাত্র মুসলমান পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল । 
সে কোন্‌ শক্তিতে? তারপর মুসলমান যখন ক্রমে ধৰ্ম্মে পতিত হইয়া 
দুর্বল হইল, তখনও প্রতি ছুই জন কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এক 
জন মুসলমানই যথেষ্ট, এইরূপ ব্যবস্থা হইল । (১) আরবের উষর 


(১) যদি তোমাদের বিশজন সহিষ্ণু লোক থাকে,_তাহার| দুই শত ব্যক্তির “ 
উপর জয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের জন্য এক শত থাকে,- যাহারা কাফের 


॥ হইয়াছে তাহাদের সহস্র জনের উপর জয়ী হইবে; যে হেতু তাহারা (এমন) এক 


দল যেজ্ঞান রাখে না । ৫৬ 

এক্ষণে ঈশ্বর তোমাদের (ভার) লঘু করিলেন এবং জানিলেন যে, তোমাদের 
মধ্যে দুর্বলত! আছে, অনস্তর যদি তোমাদের এক শত লোক হয়, ছুই শতের উপর 
জয়া হইবে এবং যদি তোমাদের সহস্র লোক হয়, ছুই সহশ্রের উপর ঈশ্বরের আজ্ঞায় 
জয়ী হইবে এবং ঈশ্বরের সহিষু'দিগের সঙ্গী হন। ৬৬ 

_কোরাণ শরিফ_স্বরা আনফাল-_গিরিশ বাবুর অনুবাদ । 

পূর্ববর্তী মুসলমানেরা পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; তাহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল 
বে আপন অপেক্ষা দশ গুণ অধিক কাফেরের সঙ্গে তাহারা যেন সংগ্রাম করেন। 
তৎপরবর্তী সুমলমানেরা তছিষয়ে এক পদ খর্ব ছিলেন; তখন এই আদেশ 
হয় যে, দ্বিগুণের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে; এই আজ্ঞা এখনো বর্তমান। কিন্তু ছিগুণ 

a 
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মুরুতে বে স্ফুলিঙ্গ এক দিন জলিয়াছিল, তাহা এখনো একেবারে নিবে 
(নাই ; কিন্তু ক্রমেই তাহা নির্বানোনুখ হইয়৷ আসিতেছে। খোদা 
না করুন, হয় ত অচিরে সব ভগ্মে পরিণত হইয়া যাইবে। যাহাদের 
ইমান দৃঢ়, অটুট- এক খোদা! বাহাদের লক্ষ্য, জগতের কোন তরঙ্গে 
যাহার! বিচলিত নহে, বাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত এশ্বরিক শক্তি 


বিছ্যাৎপ্রবাহের প্যায় সঞ্চারিত হইতেছে, তাহাদের আত্মার অসীম - 


শক্তির সমক্ষে জগতে সকলেই মাথা নত করিতে বাধ্য হয়) দৈতা- 
দানব ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া 'উঠে১ তাহারা সর্বত্র অজেয়। প্রকৃত 
মুসলমান হইতে হইলে আমাদিগকে আবার এইরূপই হইতে হইবে। 
তবেই আমাদের রাজ্য, সম্মান জগতে অক্ষুণ্ন থাকিবে । (১) 

যখন যে জাতির মধ্যে ভাটা পড়ে, সে অধোগতির বেগ কিছুতেই 
'সহজে ফিরান যায় না।. তজ্জন্ত অনেকগুলি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে 
আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে । বদ্ধুবর বিচলিত হইবেন না, খোদা-তালার 
দয়ায় নিরাশ হইবেন না, তাহাকে লক্ষ্য করিয়| কর্ম্ম-সমুদ্রে পাই 
পড়ুন-__খোদা-তালা আপনার কল্যাণ করিবেন। 

'আগুর্রী উৎসাহের সহিত বলিলেন,_”এ বান্দার জীবন 
কোরবান করিয়াও যদি বিন্দুমাত্র ইস্লামের সেবা হয়, সমাজের কল্যাণ 
সাধিত হয়, বান্দা তাহাতে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকিবে। আমি 


অপেক্ষা অধিক লোককে আক্রমণ করিলে অধিক পুরস্কার । হজরতের সময় এক 
নহশ্র-্দুবলমান অশীতি সহস্র কাফেরের সঙ্গে বুদ্ধ করিতে পারিত। 

__ কোরান সরিফ-__তফসিরে কাদেরী-_গিরিশ বাবুর অনুবাদ-__পৃষ্ঠ ১২১। 

(১) ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহার! বিশ্বাস স্থাপন ও 
সংকর সকল করিয়াছে, ভূতলে তিনি তাহাদিগকে অব্য রাজ্যাধিপতি করিবেন । 
_ কোরান শরিক পৃঃ ৪৪২, গিরিশ বাবুর অনুবাদ । 
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খোদা-তালাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জীবনের সুখ-শান্তি, 
হৃদয়ের ন্নেহ-প্রীতি, আশা-আকাক্কাঁ_আমার সকল__আমার সর্বস্ব 
আমার. এই ক্ষুদ্র, ঘ্বণ্য জীবন-_-সমস্তই আমি ইস্লামের পথে উৎসর্গ 
করিব । (১) কোনরূপ বিলাস-ভোগ বা. আমোদ-প্রমোদের প্রশ্রয় দিব না, 
মুসলমানের যেরূপ হওয়া দরকার-_সুনলমান হইতে গেলে, হজরতের 
প্রকৃত ওম্মত হইতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক আমি তাহার কিছুতেই 
ক্রুটি করিব না। ইস্লামের প্রত্যেক বিধান বর্ণে বর্ণে পালন করিব । 
প্রকাশ্যে এবং গোপনে বর্ধতোভাবে খোঁদা-তালার - নির্দিষ্ট পথে 
চলিব, তজ্জন্ত জগতের কাহাকেও ভ্রক্ষেপ করিব না। যদি খোদা- 
তালা কখনও আমাকে সুযোগ দেন, আমি ইন্শ! আল্লা ভারতবর্ষে 
ইস্লামকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিব। যে বিলাস-আোতে. মোগল 
সাম্রাজ্য ভাগিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে 
রহিত করিব ৷ (২) 


(১) “Aurangzib was first and last, a stern Puritan. Nothing 
in life—neither throne, nor love, nor ease—weighed for an instant ক 
in his mind against his fealty to principles of Islam.” 

S. L. Pools Aurangzib—Page 64-65. 
আওরঙ্জজীব অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 
তিনি এমামে আজম হজরত আবু হানিফা!র, মজহাব অবলম্বী। জীবনে তিনি 
ইস্লামের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া! প্রমাণ নাই। তিনি পাঁচ 


- ওয়াক্তের নামাজ বখানিয়মে জামাতে মনজেদে আদায় করিতেন । তদ্যতীত অনেক 


সময় গোপনে মৌরাকেব। মোশাহেদায় অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহ রাত্রিতে, 
কোরান শরিফ, হাদিস তফসির ও ফেক! শাস্ত্রের আলোচনায় বছ ঘণ্টা অতিবাহিত 
করিতেন; রসজানের মাস ব্যতীতও তিনি প্রতি বৃহস্পতি শুক্রবারে এবং সপ্তাহের 
অন্তান্ত দিবসে রোজা রাখিতেন। শুক্রবারের রাত্রি, রমজানের শেষ দশ রাত্রি 
এবং অন্যান্য পবিত্র রাত্রিদমূহ তিনি জাগরণে ও. ঈশ্বর আরাধনায় কাট ইয়া 
দিতেন কোরান শরিফ লিখিয়া এবং টুপি সেলাই করিয়া তলব অর্থে তাহার 
জীবিকা নির্বাহ হইত। দেই অর্থেই তাহার কাফন হইয়াছিল! তিনি বাসার 


১৩২ আলমগীর 


টি UT 8২৬- 

সাধক । জনাব! যে স্রোত দীর্ঘকাল হইতে অব্যাহতভাবে 
চলিয়া আসিতেছে, তাহার গতি ফিরান আপনার পক্ষে সহজ হইবে 
ন|। ইহাতে অধিকাংশ লোকই আপনার বিরুদ্ধে দীড়াইবে_ ক্ষেপিরা 
উঠিবে। (১) 

আওরঙ্গজীব। আমি স্বীয় বিবেক অনুসারে কার্ধা করিব-_খোদা- 
তালার দিকে চাহিয়। কার্য্য করিব, তাহাতে জগতের কাহারো 
অনস্তোধে, কাহারো বিরুদ্ধাচারে, কাহারো! জরভন্গে বিন্দুমাত্র বিচলিত 
হইব না. এই চেষ্টায় ছার আওরঙ্জীবের জীবন উত্দগিত হউক 
তাহাতে দুঃখ নাই । জনাব, দোয়া করিবেন যেন খোদা-তাল! এ 
বান্দাকে তাহার পথে পরিচালিত করেন । 

রজনী প্রভাত হইয়া আসিল। আওরঙ্গজীব সাধকের: সহিত 
একত্রে ফজরের নামাজ পড়িয়া ও তাহার আশীর্বাদ লইয়া বিদার 
হইলেন । 


4১ Ld ১ লী 


একটা পয়সাও নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেন না । ধর্মের বিরুদ্ধ কোন পরিচ্ছদ 


বা তৈজস-পত্রাদি তিনি জীবনে কখনই ব্যবহার করেন নাই। 
_S. L. 70018 Aurangzib—Chapter II. 


(১) বাস্তবিক পক্ষে এই কারণেই আওরঙ্গদজীব অনেকের অপ্রীতিভাজন 
হৃইয়াছিলেন। 

“He (Aurangzib) must have been fully conscious of the dan- 
gerous path he was pursuing and well aware that to run a tilt 
against every Hindu sentiment, to alienate his Persian adherents, 
the flower of his general staff, by deliberate“ opposition to their 
cherished ideas, and to disgust his nobles by suppressing the 
luxury of a jovial Court, was to invite revolution. Yet he chose 


this course, and adhered to it.” 
A রা _S. L. 70078 Aurangzib—Page 70, 


টি ০০০৬ 47 গজ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 

মোগল সাম্রাজ্যের মহা রাজধানী আগরা নগরীর চারিদিকে সাজ সাজ 
রব উঠিয়াছে। ভ্রাত্যুগলকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং শাহজাদা দার! 
সুসজ্জিত হইতেছেন | 

চারিদিকে যেখানে” যত বড় সৈন্যত সেনাপতি ছিল সকলের তলব 
হইল। হম্তী-অশ্ব-বীর-পদভরে যেন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। 
নির্দিষ্ট দিনে মহা ধুমধামে রণবাগ্ছে দিষ্মগুল মুখরিত :ও নিনাদিত 
করিয়। দার! সসৈন্তে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অভিযান করিলেন । 

দারা সেই বিরাট বাহিনীর মধ্যস্থলে পর্বত, প্রমাণ বিরাট হস্তী-পৃষ্টে 
রত্র-বিভূষিত নানা কারুকার্ধা-খচিত সুবর্ণ হাওদায় সমাসীন ; তাহার 
চতুঃসপার্খ্বে বিচিত্র রঙ্গের রেশমী ঝালরসমূহ অপূর্ব ঝলকে দিক্সগুল 
যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার চতুঃপার্থে সাত্রাজ্যের স্তম্ভ 
স্বরূপ আমীর-ওমরাগণ তাহাদের অভিনব বেশ-ভূযায় সঙ্জিত। যাহার! 
মোগল-শাম্রাজ্যের বীতি-নীতির সংবাদ রাখেন, তীহীরা রাজ-কর্ম্ম- , 
চারীদ্িগের পরিহিত খেলাত আমাম! ইত্যাদি দেখিয়াই বলিয়া দিতে 
পারেন, কাহার পদগৌরব কিরূপ। তাহাদের অনেকের ক্ষমতা- 
গৌরব অনেক স্বাধীন ভূপতি অপেক্ষাও অধিক । 

সম্মুখে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের বিপুল পদভরে যেন ধরণী 
টলটলায়মান। পশ্চাতে বন্দুকধারী, বর্ষাধারী, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ 
ও বরকন্দীজগণের বিপুল সমারোহ। থাকিয়! থাকিয়া অশনি-মন্ত্র 
কামান ধ্বনিত হইয়। মহামতি দারা শেকোর বিপুল সৈহ্য-বলের 
পরিচয় দিতেছিল। 

দারা শেকোর সৈন্দল সক্ষেত-সচক_ বাগ্ধ্বনির সঙ্গে সৃজে 


১৩৪ এ আলমগীর 


সুশৃজ্ঘলভাবে গমন আরম্ভ করিল। সে কি মোহন দৃশ্য ! পঞ্চাশ হাজার 
অশ্ব একই তালে পা ফেলিতেছে, উঠাইতেছে। তাহার উপরিস্থিত 
আরোহী সৈন্যগণ একই ভাবে চলিতেছে__বিপুল পদাতিক সৈশ্যদলের 
' সমগ্র দেহ একই ভাবে আন্দোলিত হইতেছে__যেন ছায়াবাঁজির 
পুতুলের ন্যায় তালে তালে নাচিতেছে। সঙ্গীন-ুড়া সচল কণ্টক 
বনের প্যায় কীাপিতে কাপিতে অগ্রসর হইতেছে__বেন অনিল-হিল্লোলে 
এই বিশাল অনিকিনী সাগর-তরঙ্গের গ্যায় প্রতিনিয়ত আন্দোলিত 
হইতে হইতে অগ্রসর হইতেছে । পশ্চাতে রণবাগ্ দিজ্মগুল নিনাদিত 
করিয়া মধুর নাদে তালে তালে বাদিত হইতেছে! বাগ্ধ্বনির 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উৎসাহের বাজনা 
বাজিয়া উঠিতেছে। সংগ্রামের সমস্ত বিভীষিকা__সমস্ত আশঙ্কা সেই 
বান্ধ-ধ্বনির সহিত যেন বিলীন হইয়া বাইতেছে। 

পশ্চাতে চেহল ছতুন প্রাসাদে বুদ্ধ শাহজাহান কতই না উদ্বেগ ও 
আশঙ্কার সহিত তাহার রোগনীর্ণ দেহথানি যষ্টির উপর বিন্যস্ত করিয়া 
এই অভিযান-দৃশ্য নিণিমিষ-নেত্রে দেখিতেছিলেন। হায়, তাহার 
সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আশ! ব্যর্থ হইল। ভাই হইয়া ভাইয়ের রক্ত- 
পিপাসায় এই সমর অভিবান। তিনি দারাকে এত বুঝাইলেন, তাহার 
কোনই ফল হইল না। তাহার কোন উপদেশ শাহজাদা কাণে তুলিলেন 
না। সম্রাট শাহজাহান তখন দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলেন, এই যুদ্ধে 
দারার সর্বনাশ হইবে। কে যেন তাহার ভ্বদয়ের মধ্যে কাদির! কাদিয়া 
বলিতেছিল,_দারার সহিত এই শেষ বিদায়-_জগতে তাহার সঙ্গে 
আর সাক্ষাৎ হইবে না। আবেগ-ভরে বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া 
আসিল। যখন দারার সৈহ্যদল আর দেখা গেল না, তখন শাহজাহান 
পশ্দিমাভিমুখী হইয়া ছুই হাতি তুলিয়া সুরা ফাতেহা পড়িয়া 


আলমগীর ১৩৫ 


খোদা-তালার দরগায় দারার যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে, যাহাতে ভালয় 
ভালয় এই দারুণ সমরের অবসান হয়, তাহার জন্ত প্রার্থনা করিলেন! 

. দারার সৈন্দল ২২শে মার্চ তারিখে ঢোলপুরে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। সন্মুখে চাম্বল! নদী ধীর-প্রবাহে আরব সাগরে প্রবাহিত হইতেছে 
_আগ্রা হইতে যে শাহী রাস্তা বরাবর দাক্ষিণাপথে গিয়াছে, সেই রাস্তার 
নিকটবৰ্ত্তী চাম্বল! নদীর তীর-ভূমি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান সমুহ দ্বারা 
সুরক্ষিত করা হইল, যাহাতে আওরঙ্গজীবের সৈন্ত এ পথে নদী পার 
হইবার চেষ্টা করিবামাত্রই পতঙ্গের মত ভদ্মীভূত হইতে পারে। ঢোলপুরের 
উভয় পার্থ চাম্বলার তীর দিয়া বহুদুর পর্য্যন্ত শাহী সৈন্যের কঠোর 
পাহারা চলিল। যে যে স্থানে জল কম ছিল, সেই সেই স্থান সৈন্য ও 
কামান দ্বারা অনতিক্রম্য করিয়া তুলা হইল। চাম্বল! নদীর সমুদয় 
খেয়া-নৌকা সরকার হইতে আটক করা হইল, যাহাতে কেহই পারাপার 
না হইতে পারে। এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া দারা নিশ্চিতভাবে 
বুঝিতে পারিলেন যে, এখন চাম্বলা নদী অতিক্রম করা আওরন্গজীবের 
পক্ষে অসম্ভব হইবে । এই ভাবে কিছু দিন অপেক্ষা করিলেই সোলেমান, 
সেকো| সসৈন্তে বাঙ্গালা হইতে তাহার সহিত আসিয়| মিলিত হইবার 
সুযোগ পাইবে তখন আওরঙ্গজীবকে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করা একান্ত 
সহজ হইবে। 

চতুর আওরন্রজীবও দারার এই অভিপ্রায় সহজেই বুঝিতে 
পারিলেন। কোথাও নদী পার হইবার সুবিধা আছে কি না, এই 
সন্ধান জানিবার জন্ত চতুর্দিকে গুপ্তচরসমূহ প্রেরিত হইল। স্থানীয় 
জমিদারগণের নিকটেও অনুসন্ধান চলিতে লাগিল । অবশেষে তিনি - 
জানিতে পারিলেন যে, বহু দূরে মালবের অনতিক্রম্য নিবিড় জঙ্গলের 
মধ্যে একটা স্থান আছে, তথায় চাম্বল! নদীর জল একান্ত কম; এমন 
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কি সৈন্যগণ হাটয়| পার হইতে পারে। দার! সে স্থানটার সন্ধান পান 
নাই-_স্থৃতরাং উহ! অরক্ষিত আছে। আওরঙ্রজীবের' কঠোর আদেশে 
তখনই একদল অতি দ্রুত অশ্বারোহী সৈন্য সেই স্থান অধিকার করিবার 
" জন্য যাত্রা করিল। 

পর দিন আওরক্গজীব তাহার সমগ্র সৈশ্তদলের রা গতিতে 
সেই নির্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; আজ তাহার 
'আহার-নিদ্র। নাই ; দিবা-রাত্রি জ্ঞান নাই । তিনি আকাশে কি পাতালে 
আছেন সে খেয়াল নাই-_ভাহার এক মাত্র লক্ষ্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া 
চাম্বল! অতিক্রম করাঁ। আজ তিনি আর সমস্তই ভুলিয়াছেন,_আজ 
তাহার সঙ্কল্প বজ অপেক্ষা কঠোর__তীাহার গতি কালের গতির ন্যায় 
অপ্রতিহত । 

প্রধান গোলন্দাজ নক্ষত্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়া নিবেদন 
করিলেন,_-“হুজুর আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ! সম্মুখে বিপুল প্রান্তর__ 
কোথাও বারি-বিন্দুর চিহ্নমাত্র নাই ; চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, 
স্থানে স্থানে বিষম গুহা, তাহার ভিতরে পড়িলে আর উদ্ধারের উপায় 
নাই! এ স্থানে কখনও কোন মানুষের সমাগম হয় নাই, সুতরাং পথের 
চিহ্ন মাত্ৰও নাই! সর্প-ভন্ুক ইত্যাদি প্রতিনিয়ত সর্বত্র পরিভ্রমণ 
করিতেছে। স্থানে স্থানে বিষাক্ত লতিকা-_শরীরে লাগিলে জীবন 
সংশরাপন্ন হইয়া উঠে। নিদারুণ তৃষ্ণায় বহু লোক ছটফট করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে--অনেকে আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায়, উপনীত । হৃস্তী 
অশ্ব, গর্দভ : আর চলিতে অক্ষম সমস্ত সৈন্যই অবসন্ন। অতএব 
নিবেদন কিছু ক্ষণ এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া জলের অন্বেষণ করুন। 
নিকটে জল আছে এরূপ সন্ধান পাইয়াছি। 

€অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব!” আওরদ্রজীব গম্ভীরভাবে উত্তর 
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দিলেন,__"আজ এই যে আমরা অগ্রসর হইতেছি, যতক্ষণ না নদী 
অতিক্রম করিতে পারিব, ততক্ষণ এ গতি আর ফিরিবে না । যাহা 
হইবার হউক--নদী পার হইয়া, কি হইয়াছে তাহা দেখিব-__তাহার 
পূর্বে নহে! তাহার পুর্বে আর কোন দিকেই লক্ষ্য করিলে চলিবে 
না! এখন অগ্রগমন_-কেবল অগ্রগমন! এখন আর কোন কথা 
নাই_ কোন কাৰ্য্য নাই__কোন বিবেচনা করিবার বা অন্য কোন 
দিকে ক্ষণমাত্র মনোযোগ দিবারও আর অবসর নাই! গুলি যেমন 
বন্দুক হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্য-্থানে ধাবিত হয়_কোন দিকে চাহে 
না_কোন বিবেচনা করে না__আমাদিগকেও এখন তেমনি করিতে 
হইবে। অগ্রগতি,_কেবল অগ্রগতি ! সমস্ত বাধা-বিন্ন চরণে দলিয়া 
এখন আমাদিগকে ছুটিতে হইবে ।৮ 

গোলন্দাজ সেনাপতি অপ্রতিভ হইয়| কুণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন । 
আওরঙ্গজীব পূর্বাবৎ তাহার সমগ্র বাহিনীসহ অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন । 

কিছু ক্ষণ পরে সেনাপতি জেহান থান সভরে কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন-__ * 
“জনাব, প্রায় চারি সহস্র সৈন্য ইতি মধ্যে দারুণ তৃষ্ণায় ও পথক্লান্তিতে 
গতাস্ু হইয়াছে । আহা, তাহাদের মৃত দেহ অসমাহিত অবস্থায় ফেলিয়া 
আসা হইয়াছে । আর EE) | নিকটেই জল পাইবার 
সম্ভাবনা আছে-_-অতএব কিছু সময় বিশ্রাম প্রার্থনা ৷ 

আওরক্রজীব সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন,_“সেনাপতি, 
বিশ্রামের কাল এখন নহে। চাম্বলা নদী অতিক্রম করিয়া তবে বিশ্রাম। 
আমাদের যত ক্ষতি হইবার হউক, এখন কিছুই দেখিবার দরকার 
নাই। আজ আমাদের জীবন পণ--পকর্তব্য সাধন কিংবা শরীর পতন ।» 
সেনাপতি, নিশ্চয় জানিবেন, এখনকার এক বিন্দু অবসাদ__এক বিন্দু 
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শিথিলতা ঘোর সর্ধনাশের কারণ হইবে। এখন যাহারা মরিতেছে, 
তাহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলে আমাদিগের সকলকেই মরিতে 
হইবে। সমস্ত উদ্দেশ্য পও হইবে। একটু অপেক্ষা করুন, সমস্তই 


দেখিব। আপাততঃ আর কোন দিকে ভ্রক্ষেপ করিবেন না। চাম্বল! 


পার হইবার পুর্বে আমি কোন কথাই শুনিতে চাহি ন11” 

সেই জনশূন্য সহস্র বিপদসন্ধুল স্থানে দ্বিগুণ বেগে গমন করিয়া 
আওরঙ্গভীব সসৈন্যে চাম্বল! নদী অতিক্রম করিলেন । দারা তখনো! 
চিন্তিত। তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, আওরঙ্গজীব এত 
শীত, এত সহজে তাহার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত বন্দোবস্ত-_ সমস্ত সুবিধা 
পণ্ড করিয়া দিবেন। আওরহ্গজীব তাহার পাচ সহস্র অনুচরের জীবন 
উৎসর্গ করিয়া বে বিজয়--বে সুবিধা, লাভ করিলেন, তাহ! তাহাকে 
ভবিষ্যতের জন্য অজেয় করিয়া তুলিল । (১) 


(1) “The path was rough, the soldiers underwent much hard- 
ship before arriving at the ford ; andon the way nearly 5000 men 
died of thirst,”—these last being probably camp-foll.wers. But 
Aurangzib’s un-relenting firmness overcame every. obstacle and 
carried the army through, regardless of loss. The military ad- 
vantage of the movement compensated for the heavy death list, 
equal to that of a pitched battle. By one stroke he had turned 
the enemy’s position and rendered Dara’s elaborate trenches and 
batteries useless. The road to Agra now lay open before him. 

—THistory of Aurangzib TIP. 29-30. 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


সোমগড়ের বিস্তীর্ণ প্রান্তর | বহুদূর পর্য্যন্ত বৃক্ষাদির চিন্ন মাত্র নাই। 
. প্রকৃতি গভীর নিস্তব্ধ, রজনী দ্বিপ্রহর-_ চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার । 

এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ছুইদিকে দুইটি প্রকাণ্ড শাহী শিবিরের 
উন্নত "শীর্ষ গগন ভেদ করিয়া উদ্দে উঠিয়াছে। দারা ও আরঙ্গজীব 
বহুদিন পরে হৃদয়ের প্রদীপ্ত রোবানল লইয়া পরস্পরের সন্মুখীন 
হইয়াছেন। উভয় শিবিরের চতুপ্পার্থে পঞ্চ সহস্রাধিক ক্ষুদ্র বৃহৎ 
ছাউনী--বেন দুইটা প্রকাণ্ড নগর আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ 
প্রভাবে এ স্থানে সহসা আবিভূর্ত হইয়াছে। শিবিরের অভ্যন্তরে 
সহস্র সহস্র সৈন্য, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি স্থপ্তির কোমল, ক্রোড়ে বিশ্রাম 
লাভ করিতেছে । হায়, অনেকের এই বিশ্রামই জীবনের শেষ বিশ্রাম। 
প্রভাতে যখন রণভেরী বাজিয়া উঠিবে- প্রলরঙ্কর । কামানসমূহ গর্জন 
করিয়া উঠিবে-_-তখন কাহার অদৃষ্টে কি ঘটবে কে জানে? এই , 
সোমগড়ের উন্মুক্ত প্রান্তরে যে কত সহস্র হতভাগ্যের চির সমাধি রচিত 
হইবে তাহ! কে বলিতে পারে? 

দারা শেকো তাহার রাজকীয় চিহ্নের বিশেষ নিদর্শন-জ্ঞাপক 
লোহিত শিবিরে নিস্তন্ধভাবে চিন্তায় নিমগ্র। তিনি ভাবিতেছিলেন,-_ 
“ভবিষ্যতে কি ঘটবে কে জানে! আওর্গজীব যে এমন ভাবে ফাকি 
দিবে, ধূর্ত শৃগালের ন্যায় অলক্ষ্যে চাম্বল পার হইরা আমার সম্মুখীন 
হইতে পারিবে তাহা ত স্বপ্নেও ভাবি নাই। হায়, আমার সমন্ত 
সঙ্কর ব্যর্থ হইল। আমি যে সমস্ত প্রকাও কামান নদী-কুলে শক্র- 
পক্ষকে বাধা দিবার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাধিয়াছিলাম 
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আওরক্জীবের রাজধানী আক্রমণ-আশঙ্কায় ত্রস্ত অভিযানে ব্যন্ততা-নিবন্ধন 
সে গুলি পর্যন্ত সঙ্গে আনিতে পারি নাই। সোলেমান শেকোর 
ফিরিতে এখনো অনেক বিলম্ব; ছুরবর্য আওরঙ্গজীবের সহিত আমাকে 
একাকীই বুঝিতে হইবে । আমার অধীন সৈন্যগণ যে রি্বাসঘাতকতা 
করিবে না তাহারই বা প্রমাণ কি? কেন সোলেমান শেকোর সহিত 
আমার সমস্ত বিশ্বস্ত সেনানায়ককে পাঠাইলাম ৷ ঘটনাচক্র বে এরূপ 
ভাবে বিঘুিত হইবে তাহা কে জানিত ?” 

দারার ললাট কুর্থিমত ও বদন বিষাদময় হইয়| উঠিল ॥ তিনি সঙ্কেত- 
সুচক ঘণ্টায় বঙ্কার দিলেন) মুহুর্ত মধ্যে একটা কিশোরী কিঙ্করী উপ- 
স্থিত হইয়া সসন্্রমে তাহাকে কুণিশ করিয়া দাড়াইল। তিনি তাহাকে 
সন্বোধন করিয়! বলিলেন__“সাকি, সিরাজী লাও!” 

মুহূর্ত মধ্যে বান্দা বরফ-মিশ্রিত সুবাসিত সিরাজী আনিয়া 
উপস্থিতি করিল। দারা. আক% পান করিয়া হৃদয়ে বেশ তৃপ্তি 
অনুভব করিতে লাগিলেন। সমস্ত অবসাদ দুর হইল। প্রাণে 
আনন্দের তরঙ্গ খেলিল। তিনি ভাবিলেন চিন্ত কি? আও- 
রঙ্গ্গীব ও মুরাদের চল্লিশ হাজার সৈন্য আমার এক লক্ষ কুড়ি 
হাজার সৈন্যের সমক্ষে কতক্ষণ টিকিতে পারিবে । রাজপুত বীর- 
গণের অসাধারণ বীরত্বের সম্মুখে আওরদ্ধজীবের জদ্মুক লীলা কত 
ক্ষণ খাটিবে। ভণ্ড কাপুরুষ! সে অগ্ভও আমাকে: কত না চাতুরীপূর্ণ 
ভাষায় তাহার কার্য্যের সমর্থন করিয়৷ বন্ধুভাবে আগরার পথ ছাড়িয়! 
দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। সে বলে, সে নাকি 
সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়| তাহার আদেশ পালন করিবে! আমার 
বিশাল সৈন্যদল দর্শনে ভীত হইয়া! ৮ম আবার চাতুরী খেলিবার চেষ্টা 
করিতেছে। তাহা হইবে না, তাহার কোন কথা শুনিব নাঁকোন 
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ঞ 


নিবেদন আবেদন কর্ণপাত করিব না__সন্ষুখ সমরে ভণ্ড কাপুরুষের 
সমস্ত চাতুরী চূর্ণ করিব । - 

ভাবিতে ভাবিতে দার! চিঠিখানি পকেট হইতে বাহির করিলেন। 
তাহাতে লিখিত ছিল £__- 

“আলী জনাব, আমি পুনঃ পুনঃ খেদমতে আরজ করিয়াছি যে সম্রাটের 
গীড়া-সংবাদে তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমার মন. বড় ব্যস্ত 
আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়৷ কহিতেছি তাহার সহিত সাক্ষাতের পর 
তাহার যে কোন আদেশ আমি নত শিরে পালন করিব। আপনি 
অনুগ্রহপূর্বাক আমাকে তাহার খেদমতে উপস্থিত হইতে বাধা, দিবেন না। 
বান্দার বেয়াদবী মাজ্ঞিত হউক- বদি আপনার সৈন্য আমাকে অগ্রগমনে 
বাধা দেয়, তাহা হইলে এ গোনাগার খাকসারের সৈন্তদলও শক্তি 
প্রয়োগে সমস্ত বাধা দুর করিতে বাধ্য হইবে। আমি৷ শাস্তির প্রার্থী, 
যদি আমাকে সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে উভয় পক্ষে কত 
লোক হতাহত হইবে, কত অনৰ্থ সংঘটিত হইবে কে জানে? তাই 
নিবেদন, আমার অন্তুরোধ রক্ষা করুন__আমার পথ ছাড়িয়। দিন! * 
আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমি খোদা-তালার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিতেছি,__সমরাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশ নত শিরে 
পালন করিব। কিছুমাত্র অন্তথা করিব না» (১) 


(>) Aurangzib wrote a letter to Dara. asking him to cease 
hostilities and offered very reasonable conditions for concluding 
peace. But Dara was inflexible, and notwithstanding the repeated 
requests of Aurangzib, who pointed out to him the advantages 
of peace to both parties and the disastrous results of War, Dara 
could not be persuaded to agree with him. 

—A Vindication of Aurangzib— Page 35, 
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পত্রখানি দারা মনোযোগ দিয়া কয়েকবার পড়িলেন। তারপর 
উচ্চৈ-স্বরে বলিলেন,_কি ভগ্ডামী! আমি আর 'এ সব কথার ভুলি- 
তেছি না) প্রভাতেই পাপিষ্টের সমস্ত দর্প চূর্ণ করিব।-_কিন্ত 
এই আর এক বিপদে পড়িঘ়াছি__বাদশা কিছুতেই আমার কথা 
শুনিবেন না। আমার ক্ষমতার “উপর বিশ্বাস করিবেন না। বৃদ্ধ 
হইলে লোকের এইরূপই অবস্থা হইয়া থাকে । আমাকে যুদ্ধ করিতে 
নিষেধ করিয়া আবার পত্র লিখিয়াছেন।  দিল্লীশ্বরের এত খানি 
দুর্বলতা, কখনই শোভনীয় নহে; তাহার এ অন্তায় আব্বার আমি 
কিছুতেই শুনিব না৷? এই রূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে 
দারা শোকো দিল্লীশ্বরের নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন £- 
জনাবে আলা, 

বান্দার গোস্তাথী মার্জিত হউক। বান্দা হুজুরের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারিবে না! বলিয়া দুঃখিত। হুজুর আম! সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
থাকুন | আমি তিন দিনের মধ্যেই বেয়াদব আওরমগজীব ও মুরাদকে 
বন্দী করিয়| হুজুরে উপস্থিত করিব। বদি তাহা না পারি, আর হুজুরকে 
এ মুখ দেখাইব না । (১) 

পত্রখানি তখনি দূতের হস্তে দিয়া দারা উপাধানে মন্তক রাখিয়া 
নানা চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়িলেন। নিকটে পাঙ্খাবরদারগণ তাহাকে 


(>) “During the pause, letters came from the Emperor, nnnou- 
ncing the neat approach of the Bengal atmy, and urging Dara 
to wait for this reinforcement. His answer was characteristic 
Before three days he would bring his brothers, bound hand and 
foot, to receive their fathers judgment.” 

—S. L. Pools Aurangzib—Page 45. 


আলমগীর এ ১৪৩ 


< 


বাতাস করিতেছিল। ধীরে ধীরে কখন যে তাহার চক্ষু দুটা মুদ্রিত 
হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি নিজেই জানেন না ।, 

এ দিকে আওরঙ্গজীব যখন দেখিলেন, দারার নিকট লিখিত তাহার 
পত্রের উত্তর আসিবার সময় অতিবাহিত হইয়া! গেল__অথচ কোন 
উত্তর আসিল না-_তখন তিনি তাহার শিবির হইতে বাহির হইলেন) 
খুব সাবধানে গোপনে সৈন্যগণের অবস্থা, পধ্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি যে কোন স্থানে গমন করিলেন সেই স্থানেরই প্রহরী সালাম 
দিরা তাঁহার পরিচয় প্রার্থনা করিল; পরিচয় পাইয়া সকলেই অবনত 
হইয়া কু্ণিশ করিল। সংবাদ-সংগ্রাহক কর্ম্মচারিগণ বিনিদ্র নয়নে 
নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট মুহূর্তে মুহূর্তে গুপ্তচরগণ বিবিধ সংবাদ 
আনিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছে । এদিকে কোনও কোনও 
সেনানায়ক সশস্ত্র বেশে শিবিরের অবস্থা ও প্রহরীগণের কার্ধ্য-প্রণালী 
পর্যবেক্ষণ করিতেছেন । 

ধীরে ধীরে রজনী অবসান হইয়া আসিল। পুর্ব গগনে ঈষৎ 
কনক-রেখা ভাসিয়া উঠিল। আওরঙ্গজীবের শিবিরের দুর উদ্ চূড়ায় * 
উজ্ভী়মান বিশাল অধ-ন্্র-াঞ্ছিত বির-পতাকা প্রভাত সমীরণে 
কীপিয়া কীপিয়া অপূৰ্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। 

এমন সময় সহসা দামামা-ধ্বনিতে দিজ্বগুল মুখরিত হইয়া উঠিল-_ 
সৈন্যগণ সকলে জাগ্রত হইয়া প্রাতকৃত্য সমাপনান্তে আজানের মধুর 
আহ্বানে ফজরের নামাজের জন্য প্রান্তরে সমবেত হইল। সকলে 
প্রাণ ভরিয়া মহিমাময় বিজয়-দাত। খোদা-তালাকে ডাকিল--ভূমিতে 
অবনত হইয়। চির জনমের মত তীহার পাদপন্ধে হৃদয়ের সমস্ত প্রার্থনা 
প্রাণের ভাষায় নিবেদন করিল। 

নৈশ অন্ধকার অপসারিত হইতে না হইতে উভয় পক্ষের রণবান্ত 


১৪৪ আলমগীর 
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বাজিয়৷ উঠিল। প্রভাতের মৃতু সনীরণে সেই গুরু গম্ভীর বাগ্ধধবনি 


দিগন্ত কপাইতে কীপাইতে চারিদিকে ছুটিন্না চলিল-_পক্ষিগ্ণ ভয়ে 
কলরব করিয়া উঠিল । সিংহ, শার্দুল ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী সভয়ে বহু 
দুরে পলায়ন করিল । ] 

যাহারা যুদ্ব-নীতিতে অনভিজ্ঞ: তাহার! , দারার বিশাল দৈন্যদলের 


বিপুল আড়ম্বর দেখিয়া ভাবিল তাহার বিজন অবগ্যস্তাবী । ষাট হাজার - 


অশ্বারোহী ও ষাট হাজার পনাতিক সৈন্যের মধ্যস্থলে দার! উচ্চতম হস্তী 
পৃষ্ঠে সমারূড়। তাঁহার পশ্চাতে বহু হস্তীর উপর রণবাদ্য মহা আড়ম্বরের 
সহিত বাদিত হইতেছিল। তাহার বিশ্বস্ত রণনিপুণ তিন সহজ্র 
অশ্বারোহী সৈন্য তাহার দেহ-রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত-তীহার সমগ্র সৈন্য 
সুদৃগ্য শিরন্ত্রাণে আবৃত সৌর কিরণে তৎসমুদয় ঝল ঝল করিতেছিল। 
সেনাপতিগণের মহাড়ম্বরপূর্ণ মণি-মুক্তা-খচিত সুরঞ্জিত পরিচ্ছদে নয়ন 
ধাঁধিয়া যাইতেছিল। 
এই সৈন্যদল দেখিতে যতই ভয়াবহ দেখাক, যুদ্ধের উপযোগিতা 
হিসাবে ইহাদের মূল্য তাদৃশ অধিক ছিল না। দারা নিজে যুদ্ধ ব্যাপারে 
অনভিজ্ঞ ;_তীহার সেনাপতিগণের মধ্যেও অনেকে মনে মনে 
আওরঙ্গজীবের অন্ুরক্ত এবং দারার উপর বিরক্ত । দারার নিজ 
এবং বাদশাহী সৈন্যগণের পরস্পরের মধ্যে মিল ছিল না। এমন কি 
তাহারা একে অন্যের অমঙ্গল কামনা করিত। দার! এই যুদ্ধে রাজ- 
পুতগণকে বহু উচ্চে আসন দিয়াছেন। ইহাতে মুসলমান সেনাপতি- 
এগণ অনেকে বিরক্ত হন। এতদ্যতীত রাজপুতগণ কখনই মুসলমান 
সৈন্য বা বিদেশী সৈল্তগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিত 
না । তাহারা প্রধানতঃ রাজপুত সেনাপতিগণের অধীনে স্বতন্ত্রভাবে 
যুদ্ধ করিত ; কিন্তু এ যুদ্ধে সে নিম রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কামানসমূহ 
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তাদৃশ কাৰ্য্যক্ষম ছিল না, তাহাও আবার যথা নিয়মে সংস্থাপিত হয় নাই। 
তাহার হস্তী অশ্ব ইত্যাদি বাদশাহী আস্তাবলে প্রচুর খাদ্য খাইয়া দেখিতে 
বেশ শোভনীয় হইয়াছিল ; কিন্তু কঠোর যুদ্ধক্ষেত্রের পক্ষে সেগুলি 
তাদৃশ উপযুক্ত ছিল না। তার পর, পূর্ব দিন দারা বিন! কারণে 
তাহার সমস্ত সৈন্যকে সেই নিদারুণ রৌদ্রের ভিতর সারা দিন যুদ্ধের 
শৃঙ্খলায় দাড় করাইয়া রাখেন, ইহাতে তাহার সমুদয় সৈন্য _ও অশ্ব একান্ত 
ছল হইয়া পড়িয়াছিল ; এরূপ করিবার যে কি উদ্দেপ্ত ছিল, তাহা 
দারাই জানিতেন। ৮ 

কিন্ত আওরক্রজীবের সমস্ত সৈন্য একই ইঙ্গিতে পরিচালিত-_যেন 
একটা গোটা সামরিক বন্ত্র॥ তাঁহার কর্মচারী ও সেনাপতিগণ-_কি হিন্দ 
কি মুসলমান সকলেই আওরঙ্গজীবের একান্ত অন্ধরক্ত-__যে কোন: মুহূর্তে 
তাহারা প্রত্যেকে তাঁহার জন্ত জীবন দিতে প্রস্তত। আওরঙ্গজীবের 
আত্মাই যেন তাহাদের প্রতি ব্যক্তির ভিতর কার্য করিতেছিল ! সেখানে 
কোনরূপ বিশৃঙ্খল নাই,_এক-প্রাণতার অভাব নাই-_পরম্পরের প্রতি 
পরস্পরের সহানুভূতি ও আপনত্ব বোধ তাহাদের শক্তিকে চতুরগুণ 
করিয়। তুলিয়াছিল। 

আওরঙ্গজীবের সৈম্তগণের স্তায় অশ্বীদিও সমধিক কষ্ট-সহিষুন্তায় 
অভ্যন্ত__দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিয়ত রণ-বিগ্রহ তাহাদিগকে যুদ্ধে দুৰ্ম্মদ 
করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কামানসমূহ সমধিক শক্তিশালী এবং 
ব্যবহারের হুবিধাজনক ; তৎসম মীরডুম্লার স্থুদক্ষ ইউরোপীয় 
গোলন্দাজগণ দ্বারা চালিত এবং প্রসিদ্ধ গোলন্দাজ সেনাপতিগণ দ্বারা 
পর্যযবেক্ষিত। হ 

রজনী প্রভাত হইতে না. হইতে উভয় পক্ষে সমর আয়োজন 
আরম্ভ হইল। সৈন্যদলের পর সৈন্যদল আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰ পুর্ণ 


১০ 


১৪৬ আলমগীর 


করিতে লাগিল । সেনাপতিগণ নানা কৌশলে নানা 'প্রকারের বুহ 
রচনা করিলেন । অবশেষে বেল! প্রায় আট ঘটকার সময় আওরঙ্গ- 
জীব তাঁহার সমগ্র সৈন্য সুশৃঙ্খলভাবে সন্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য 
আদেশ দিলেন । 

বাদশাহী সৈন্যদল আওরক্গজীবের সমুন্নত রণ-পতাক! বায়ু:ভরে দুলিয়। 
দুলিয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়। সমর-উল্লাসে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। 
আওরঙ্গজীবের সৈন্যদল প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল দূরে আসিয়। থমকিয়! দীড়াইন। 
উভয় সৈন্যদল নিস্তব্ধ, নিশ্চল_ পরস্পরকে আক্রমণ : করিবার নিরুদ্ধ 
আবেগে সেই বিপুল সৈন্য-ঝুহ যেন অধীর। প্রকৃতি নীরব গম্ভীর,_ 
মহাঝাটিকার পূর্ব মুহূর্তের ন্যায় কি এক বিরাট গম্ভীরতায় যেন চারিদিক 
ছন্ন ছম করিতেছিল। 

প্রথমেই দারার কামানসমুহ দিক্‌ মণ্ডল কীপাইয়! গম্ভীর নাদে গর্জন 
করির! উঠিল। ধুমপুঞ্জে গগন আছন্ন হইয়া গেল__তাহারই মধ্যে কামান- 
সুখনিঃস্থত অগ্নি-শিখা প্রলয়-বহ্নির ন্যায় ছুটিতে লাগিল। কামানের 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাগুলি ভীষণ অশনির ন্যায় যেন স্থষ্টি ধ্বংশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। 


কিন্ত আওরল্গজীবের সৈন্যদলের ইহাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি হইল ' 


না; এতদূর হইতে কামান ছোড়া হইতেছিল যে, বিপক্ষ পক্ষে তাহার 
গোলা পৌছিতেছিল না । আওরঙ্গজীবও প্রত্যুততর-দান-ছলে মাঝে মাঝে 
সামান্য পরিমাণে গোলাবর্ষণ করিয়া শক্রগণের উৎসাহ বদ্ধিত করিতেছিলেন 
মাত্র। 


কিন্ত কিছু ক্ষণ পরে আওরঙ্গজীবের কামান নীরব হইয়া গেল। . 


ইহাতে তাহার সমস্ত গোলা-বারুদ নিঃশেষ হইয়া! গিয়াছে মনে করিয়া 


দ্বারা _বিজয়-লাভ নিশ্চিত বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং জয়-বা্ 


আলমগীর ১৪৭ 


বাজাইতে আদেশ দিয়া তাহার বাম পার্খস্থ সৈন্যদলকে শক্রর উপর 
আপতিত হইবার জন্ত' আদেশ প্রদান করিলেন। মুহুর্ত মধ্যে দশ 
সহজ বীর সৈনিক আল্লা আল্লা রবে প্রলয়-হুস্কারে জগত কীপাইয়! 
কামান-মুখ-নিঃস্থত ধূপপুঞ্জের নিবিড় জলদজালের মধ্যে উজ্জল তরবারি- 
ফলকের বিদ্রাৎবিভা খেলাইতে খেলাইতে আওরঙগজীবের সৈন্যদল 
আক্রমণ করিল । ইহাদের দলপতি জগতে দ্বিতীয় রোস্তম মহাবীর 
রোস্তম খানের উৎদাহ-বাক্যে ও সৎ দৃষ্টান্তে তাহার সৈন্তগণ ক্ষুধার্ত 
ব্যাঙের স্তায় আওরঙ্গজীবের গোলন্দাজ সৈন্তাধ্যক্ষ সফশিকান খানকে 
আক্রমণ করিল। মহাবীর সফশিকান খান--ঘিনি কত মহাযুদ্ধে 
অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়! স্বকীয় গৌরবময় নামের সার্থকত। 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ রোস্তম খানের ভীষণ আক্রমণ - 
পূর্ণ বেগে প্রতিহত করিলেন। তুমুল সংগ্রামে যেন সেই রণ-ভুমি মথিত 
হইতে লাগিল ॥ চারিদিকে মার মার রব পড়িয়া গেল। শত শত 
বীরসেনা ছিন্নমুণ্ড হইয়া! ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিল | রক্ত-ত্রোতে বস্গুধা 
প্লাবিত হইয়া উঠিল। | 

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল । সফশিকান খানের ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি 
সহ করিতে অসমর্থ হইয়া রোস্তম থান :তাহাকে ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গ- 
জীবের সৈন্তদলের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন। 
কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাহাদুর খান সবেগে. অগ্রসর হইয়া প্রবল 
প্রতাপে তাহাকে বাধা দিয়| গঞ্জন করিয়া বলিলেন,_-“পাষণ্ড কাপুরুষ ! 
শৃগালের ন্যায় কোথায় পলাইতেছিদ্‌। আজ আর তোর রক্ষা নাই__ 
কিছুতেই রক্ষা নাই। যদি সাধ্য থাকে, বাহাদুর খানের তরবারির 
আঘাত মহ্‌ কর্‌” 

রোস্তম খান বলিলেন,ুদ্ধ-ক্ষেত্রে বক্তৃতার প্রয়োজন নাই ১২ 


১৪৮ আলমগীর 


থৈ 


পাষণ্ড বিদ্রোহী সেনাপতি! যাহার নেমকে প্রতিপালিত, সেই শাহান- 
শাহের বিরুদ্ধে কোন প্রাণে অন্ত্র ধরিয়াছিন! বর্ধর! মূর্খ! নীচাশয় ! 
এখনি তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, তোকে জাহান্নামে পাঠাইব! 
এই তোর পুরস্কার ! 

রোস্তম খান তরবারির ভীষণ আঘাত করিলেন, বাহাদুর খান 
কৌশলে সে আঘাত বার্থ করিয়া ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন,_ 
“নাস্তিক, মুলহিদ, মালাউন! তুই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত, তাই পাপিষ্ঠ 
পৌত্তলিক দারার সপক্ষে অস্ত্র ধরিয়াছিল,_নরাধম পরকাল বলিয়া কি 
তোর ভর নাই। যে পাপিষ্ঠ ভারত-বক্ষ হইতে ইসলাম ধ্বংশ করিতে 
বসিয়াছে, মহম্মদ (দঃ) এর পবিত্র পতাকা ধুলি-ধুলরিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, কোন্‌ প্রাণে কেয়ামতের ভাবনা ছাড়িয়া--দোজখের কথা 
ভুলিয়৷ তুই তাহার জন্য অস্ত্র ধরিয়াছিস ! আমরা কি জানি না যে, 
সেই মহান্হদয় ফেরেশতা-তুল্য সম্রাট শাহজাহান আর ইহ জগতে 
নাই! মিথ্যাবাদী দারা তাহার নামে সিংহাসনে দৃঢ়রূপে বসিবার চেষ্টা 
করিতেছে । নিশ্চয় জানিস, ইসলাম ধর্ম্মের রক্ষক আওরক্গজীব মহা- 
মতি জীবিত থাকিতে তোর পাপমতি প্রভুর পাঁপইচ্ছা কখনই পূর্ণ 
হইবে না। | i 

রোস্তমখান। কি বলিস্‌ নরাধম, দ্বণিত কুকুর ! বাদশা জীবিত নাই 
তোকে কে বলিল? বর্বর মূর্খ! ছোট মুখে বড় কথা! প্রভুর দোষ-গুণ 
বিচারে তোর অধিকার কি! তুই ধার নেমকে প্রতিপালিত, তার কার্য্য 
প্রাণপণে করিতেও বাধ্য।--সেই তোর ধর্ম্ম। তুই ধীর চাকর, তিনিই 
তোর কার্ধ্যের জন্য দায়ী! ভণ্ড আওরঙ্গজীবের কুমন্ত্রণা এমনি ভাবে 


আলমগীর ০১৪৯ 


রোস্তম খানের বজ্র-আঘাত বাহাদুর খান ব্যর্থ করিয়া বজ কণ্ঠ 
বলিলেন”_“আজ তোর পাপ-জীবনের অবসান_ যুদ্ধক্ষেত্রে আমি 
তোর নিকট ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিতে আসি নাই। ধর্ম্ম কি, পরকাল 
কি, দীন ইসলাম কি-_পাপিষ্ঠ দারার শিষ্য তুই তার কি বুঝিবি 2 যদি 
পিতাও ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করেন, তবুও তীর 
সে আদেশ পালন করা উচিত নহে। জানিস না, ইসলামের প্রবর্তন- 
যুগে মুসলমানগণ তাহাদের পরম আত্মীয় স্বজনগণের বিরুদ্ধেই খোদার 
ওয়ান্তে অন্তর ধরিয়াছিলেন। সেই মহান প্রভু খোদা-তালা তোর প্রভুর 
প্রভু_তীর আদেশ কি সবচেয়ে বড় নহে। কে কার নেমক-দাতা? 
খোদা-তালাই কি রুজির মালেক নহেন? তবে রে পাপিষ্ঠ! তুই 
কোন্‌ যুক্তিতে ধৰ্ম্ম-দ্রোহীর পক্ষ সমর্থন করিয়! অস্ত্র ধরিয়াছিস? কিন্তু 
যুদ্ধক্ষেত্রে এ তর্কে লাভ নাই এখনি তরবারি ছারা সমস্ত তর্কের 
মীমাংসা করিব। যা পাপী, জাহান্নামে যা 1” 

বাহাদুর খান সে আঘাত কৌশলে প্রতিহত করিয়। প্রবল বেগে 
রোস্তমখানকে আক্রমণ করিলেন। পূর্ণ বেগে উভয়ে যুদ্ধ চলিতে লাগিল! 
তরবারির উপর তরবারির আঘাতে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল! সে কি 
অপূর্ব অক্্রকৌখল ! কি অদ্ভূত শিক্ষা-নৈপুণ্য ! 

দেখিতে দেখিতে মহাবীর রোস্তম খানের প্রবল তরবারি আঘাতে 
বাহাদুর খানের ছিন্ন শির ভূমিতে লুটাইক্লা পড়িল! শাহী সৈন্তদল 
আহ্লাদে গর্জন করিয়া উঠিল । 

বাহাদুর খানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম খান ও শেখমীর নামক 
ছুই জন মহাবীর আমিয়৷ রোস্তম খানকে যুগপত আক্রমণ করিলেন। 
এতক্ষণের যুদ্ধে রোস্তম খান ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাথাপি 
তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। প্রবল প্রতাপে এই ছুই মহাবীরের আক্রমণ 
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প্রতিহত করিতে লাগিলেন। উভয় দলে অসংখা সৈন্য ভূপতিত হইল ; 
কিন্তু রোস্তম খানের বীর বিক্রম কমিল না। 

সহসা ইসলাম খানের প্রচণ্ড তরবারির আঘাতে তাহার একখানি 
বাহু ছিন্ন হইয়া, পড়িয়া গেল। ॥বীববর বুঝিলেন, তাহার আসন্ন কাল 
সমীপবর্ত্তা; তিনি সমস্ত আশ! ত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ যাত্রার জন্ত 
প্রস্তুত হইলেন! দশ বার জন দুদ্র্য অনুচর সহ “দীন দীন” রবে দিস্মগুল 
প্রকম্পিত করিয়া নিক্ষোবিত তরবারি ঘুর্াইতে ঘুরাইতে একেবারে 
শক্র-বুহের কেন্দ্রস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন । শক্র-সৈম্ত পঙ্গপালের 
ন্যায় তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। অবসন্ন রোস্তম খান দ্বাদশ অনুচর 
সহ মহাবীরাকাঙ্ফিত শেষ শব্যা গ্রহণ করিলেন । 


দেখিতে দেখিতে চারি দিকে যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে 


দারার রাজপুত সৈন্যগণ রাঠোর বীর রাজারাম সিংহ কর্তৃক পরিচালিত 


হইতেছিল . 

রাজারাম সিংহ সসৈন্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়া মুরাদের সৈন্যদল আক্রমণ 
করিলেন। ভীম বেশে তাহার সৈন্যসমূহকে পর্ষমৃদস্ত করি৷ একেবারে 
তাহার হস্তা বেষ্টন করিয়৷ ফেলিলেন। মুরাদ অন্তত্র যে রূপই হউক, 
যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অসাধারণ শৌধ্য-বীর্য্যের অভাব ছিল না । তাঁহার বীর 
প্রতাপে শত্র-সৈন্য প্রতিবারেই পরাভব স্বীকার করিতে লাগিল। 
মুরাদের হস্তীর মাহুত নিহত হইল, তাহার হাওদায় বিপক্ষের রাশি 
রাশি তীর অবিরাম বিদ্ধ হইতেছে, কিন্ত তথাপি তিনি পশ্চাৎপদ 
হইলেন না। অদ্ভুত কৌশলে সমস্ত আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষ। করিতে 
লাগিনেন॥ রাজারাম সিংহ মুরাদের প্রচণ্ড তরবারি-আঘাতে নিহত 


হইলেন। কিন্ত তাহার দুৰ্ম্মদ অন্থচরগণ তথাপি ক্ষান্ত হইল না। " 


একেবারে মরিয়া হইয়! ক্ষুধার্ত ব্যান্ডের ন্যায় মুরাদকে আক্রমণ করিতে 
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লাগিল। অবশেষে তিনি আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। রাজপুতগণ 
বীর বিক্রমে “জয় দিল্লীশ্বরের জয়” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিল । 
আওরঙ্গজীব মুরাদকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। 
দেখিতে দেখিতে বিজয়ী রাজপুত সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহাকে আক্রমণ 
করিয়া ফেলিল। আওরঙ্গজীবের দু্্ধর্য পাঠান সৈন্যগণের সহিত রাজপুত 
বীরগণের এই স্থানে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তৎকালীন ইতিহাসে, 
কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই। পাঠান ও রাজপুত উভয়ই ভারতের বীর 
জাতি, পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের পূর্ণ বিদ্বেষ লইয়। উভয় দল মহাসমরে 
অগ্রসর। বীরপদ-ভরে যেন জগত থর থর করিয়। কীপিয়া উঠিল, কেহই 
জীবনের পরোয়া রাখে না_-শত শত ছিন্ন শির দেখিতে দেখিতে রক্ত- 
কর্দমে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল । তরবারি-ঝলকে সকলের চক্ষে ধাধা. 
লাগিতে লাগিল !__আহতের আর্তনাদে, বীরগণের মার মার হুঙ্কারে_ 
গজযুথের বুংহিত গর্জ্জনে বাজীরাির হ্রেষ| ধ্বনিতে, অস্ত্রের বিষম বঙ্কারে 
. বন্দুক-কামানের বিশ্ববিকম্পী গর্জনে, জগতে মহা প্রলয়ের সুচনা করিয়া 
দিল। a 
রাজপুত সৈন্যগণের পুরোভাগে দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত সেনাপতি 
বায়ান্ন যুদ্ধ-বিজেত| বান্দী অধিপতি মহাবীর সাত্রাসাল হাদ! অমিত, 
বিক্ৰমে শক্র-সৈন্য মথিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। 
মোগল সৈন্যগণের অন্ত্রাথাতে তাহার অন্ুচরগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
যাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি গর্জন করিয়া বলিতেছিলেন,_ 
সৈন্যগণ সাবধান ! দিল্লীখরের নাম ডুবাইও না__নেমক-হারামী করিও 
না! যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহার উপর ঈশ্বরের 
অভিসম্পাত হউক-_আমাদের চরণ এই যুদ্ধক্ষেত্রে নিবন্ধ ; জয় ব্যতীত 
আমরা কখনই ফিরিব না।” কিন্তু হায়, মুখের কথা মুখে থাঁকিতেই 
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সহ্দা একটা কামানের গোলা আনিয়া তাঁহার মন্তক উড়াইয়৷ লইয়া গেল 
_ মহাবীরের বিচুর্ণ দেহ ভূমিতে লুটাইয়! পড়িল ।_ ক্রমে ক্রমে ভরত সিং, 
বামসিং রাঠোর, ভীম সিং গৌর, সীতারাম গৌর. প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
রাজপুত নেতৃগণ বীর্র-শব্যা গ্রহ করিলেন । 

কিন্তু তবুও রাজপুত সৈন্যগণের প্রতাপ কমিল না। হতাবণিষ্ট 
জীবনের আশা! বিসর্জন দিয়া পূর্ণ উদ্ধমে যুদ্ধ চালাইতে লাঁগিল। 
রাজা রূপসিংহ নামক জনৈক রাঠোর বিপক্ষ সৈন্য নিপাত করিতে 
করিতে একেবারে আওরঙ্গজীবের হস্তীর সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তিনি সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন 
এবং আওর্রজীবের হস্তীর হাওদার রজ্ছু কাটিয়া তাহাকে ভূপতিত 
করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ আওরঙ্গজীবের শরীর-রক্ষী 
সৈন্যগণ তাহাকে খণ্ড বিখও করিয়া ফেলিল। আওরঙ্জীব 
এই সাহদী বীরের জীবন রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার আদেশ উচ্চারিত হইতে না হইতেই রূপ সিংহের জীব-লীলা 
গাঙ্গ হইল। (১) 

এ দিকে দার! তাহার বিপুল সৈন্যদলের কেন্দ্র-স্থলে উন্নততম 
হস্তী-পৃষ্ট হইতে সৈন্য চালন| করিতে করিতে যখন দেখিলেন রোস্তম 


(>) Raja Rup Singh Rathor in reckless audacity jumped down 
from his horse, with his drawn 10806 hewed a Way to the elephant 
of Aurangzib, and tried to cut the girths of the hawda in the hope 
of hurling the Prince down to the ground. He slashed the beasts 
leg, but yas himself cut to pieces by the body-guard, though 


Aurangzib, in generous admiration, shouted to them to spare such 
a hero’s life. - 


—Prof. Sarkars History of Aurangzib. II—Page 552. 
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খান বীর বিক্রমে শক্র-দৈন্য আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন, 
তখন তিনি যুদ্ধজয় নিশ্চয় মনে করিয়া বিজয়-বাজন! বাজাইতে আদেশ 
দিয়| স্বয়ং তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন । এই কাৰ্য্য দ্বারা দারা 
বে ভুল করিলেন, আর কোন রূপেই তাহা সংশোধিত হইতে পারে 
নাই। তিনি তাহার নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া তাহার নিজ পক্ষের 
কামানচশ্রণীর সন্মুখ ভাগ দিয়| শক্রর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
কামানের বিপুল ধূত্রপটলে তাহাকে অবিলম্বে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 
সুতরাং তিনি তাহার সৈন্যদলের দৃষ্টির অন্তরালে :পড়িয়া গেলেন। 
যুদ্বস্থলে প্রধান নেতা স্থান ত্যাগ করিলে অধীন - সেতাপতিগণ 
সাধারণতঃ যেরূপ ভগ্োৎসাহ ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, এখানেও 
তাহাই হইল। চারি দিকে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা টিয়া 
উঠিল। 

দারা তাহার নিজের কামানশ্রেণীর সম্মুখ ভাগ দিয়া অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন। স্তরাং তাঁহার স্বপক্ষের কামানসমূহ বাধ্য হইয়া বন্ধ হইয়া 
গেল) কিন্তু বিপক্ষের কামানের গোলায় তীহার নিদারুণ ক্ষতি 
হইতে লাগিল । সে ক্ষতি নিবারণের আর কোন উপায় রহিল না । 

চারি দিকে গোলযোগ-_মহ| বিশৃঙ্খলা । দীরার গোলন্দাজ সৈন্য- 
গণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রভুর শিবির লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। 
দারার বে-বন্দোবস্তের জন্য এইরূপ অপকর্ম নিবারণার্থ কোন 
সৈন্যদল সংস্থাপিত ছিল না। সুতরাং অবাধে রা চলিতে 
লাগিল। 

দারা আজীবন বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত যুদ্ধ-ক্ষেত্রের 
কঠোরতায় -ও কার্য্য-ব্যবস্থায় একান্ত অনভ্যন্ত। তিনি কান্দাহারের 
অবরোধ-কালে পদে পদে যেরূপ অর্জাচীনত, অদুরদর্শিতা 


১৫৪ ২. আলমগীর 
i ০০৫২2৬২৬০০১ 
এবং অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ| দিল্লীশ্বরের ভবিষ্যৎ 
উত্তরাধিকারীর একান্তই অন্তুপযুক্ত। তাহা সত্বেও সম্রাট শাহজাহান 
অতিরিক্ত বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া তাহাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার 
সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। পিতৃ-ক্সেহের স্ুগ্নিগ্ধ মলয়-মারুত-হিল্লোলে 
তিনি দিব্য আরামে নিখিল ভারতের তোবামোদামৃত ও রাজ-সম্মান 
উপভোগ করিতেন। দীর্ঘ বিলাস-ভোগে তাহার চরিত্র-বল শিথিল, 
বিবেক-ুদ্ধি অবসন্ন এবং শক্তি ও .সাহদ জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
যিনি চির জীবন তোষামোদ-জীবী “হা-হুজুর”গণের দ্বারা প্রশংসিত 
হইয়া আসিয়াছেন, কঠোর কর্মক্ষেত্রে কখনো নীত হন নাই, তাহার 
পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন-মরণের ভীষণ সন্ধিস্থলে সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিকে 
একই আদেশের বাধ্য রাখিয়| সুশৃঙ্খলার সহিত বুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রিত করা 
একেবারেই অসম্ভব | 

দারা বিজয়-ভেরী বাজাইতে আদেশ দিয়া তাহার সৈন্যদলের 
বাম পাৰ্শ্ব দির। নিবিড় ধূ্রপটল ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন।- 
“এতক্ষণ আওরঙ্গজীবের কামানসমূহ নীরবে দারাকে অভ্যর্থনা 
করিতেছিল ৷ যখনই দারার সৈন্যদল খুব নিকটবর্তী হইল, অমনি 
তাঁহার সমুদয় কামান, বন্দুক ইত্যাদি প্রলয়-হস্কারে গর্জন করিয়া উঠিল। 
সঙ্গে বঙ্গে দারার সৈন্যদল ভূপতিত ও চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িতে লাগিল। দারা আর টিকিতে না পারিয়! দক্ষিণাভিমুখে 
তাঁহার সৈন্যদল পরিচালিত করিলেন। 'আওরঙ্গজীবের সৈন্যের সন্মুখ- 
ভাগ তাঁহার প্রবল, আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আওরঙ্গজীব 
ক্রমাগত সৈন্য প্রেরণ করিয়া এ অংশ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এমন 
কি কিছু সময় তিনি একেবারেই অরক্ষিত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 
তাহার সমগ্র দেহরক্ষী সৈন্য পর্যন্ত সন্মুখে প্রেরিত হইয়াছিল। 


আলমগীর ৮ ১৫৫ 


LCL 


বোধ হয়, দারা আর একটু চেষ্টা করিলেই আওরঙ্গজীবকে বন্দী বা 
নিহত করিতে পারিতেন। কিন্তু আজন্ম যিনি শাহী দরবারের বিলাস- 
সম্ভোগে লালিত পালিত, তাহার পক্ষে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের এ দারুণ কষ্ট 
ও কঠোরতা একেবারেই অসহা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেহ 
অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল! তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 
যে বিপুল ক্রমবরদ্ধনশীল তেজ ও উৎসাহে তাহার সৈন্যদল অগ্রসর 
হইতেছিল, তাঁহার এই অবসাদে ও বিশ্রামে সে বেগ বাধা প্রাপ্ত 
হইল) উত্তেজনার মুহূর্তে লোকে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া 
ফেলিতে পারে, _কিন্ত সে উত্তেজনা চলিয়া গেলে আর তাহা হয় না । 
দারার এই অসাময়িক অবসাদে তাঁহার সৈন্যদল নিরুৎসাহ_ হইয়া 
পড়িল ; এদিকে অল্প সময়ের মধ্যেই আওরঙ্গজীব নিজেকে দৃঢ়রূপে 
সুরক্ষিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দারার একটা স্বর্ণ স্থযোগ 
চিরতরে অন্তহিত হইল। ৪ 

বিষম প্রলয়-বঞ্চার ন্যায় যুদ্ধ তুমুল বেগে চলিতে লাগিল; তাহাতে 
যেন বিশ্ব মথিত হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু আওরঙ্গজীব কিছুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না, যে যে স্থানে বিপদ সর্বাপেক্ষা অধিক, আওরঙগ- 


, জীব সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহ ও সাহায্য 


প্রদান করিতেছিলেন। থাকিয়! থাকিয়া তিনি মেঘ-মন্দ্রে হুঙ্কার দিয়া 
সৈন্যগণকে বলিতেছিলেন,__“সৈন্যগণ, সাবধান! কেহ যেন এক পদও 
বিচলিত না হও-_ খোদা-তালার নামে অগ্রসর হও-_তিনি নিশ্চয় আমা- 
দিগকে বিজরী করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে যে কেহ পলায়ন করিবে, 
কিম্বা এক বিন্দু পরিমাণ নিজের স্থান ত্যাগ করিবে, আমি স্বহস্তে তাহার 
শিরশ্ছেদ করিব ! অগ্কার এই যুদ্ধে হয় আমাদের সকলের মৃত্যু- 
নতুব! বিজয়লাভ! অগ্রসর হও__অগ্রসর হও! আল্লার নামে__ 


১৫৬ & আলমগীর 


মারার. 


দীন ইসলামের নামে অগ্রসর হও । খোদা আমাদের সঙ্গী- খোদাই 
আমাদের সহায়? (১) 

আল্লা আল্লা রবে হুঙ্কার দিয়া আওরঙ্গজীবের সৈন্যদল দারাকে 
আক্রমণ করিল। দারা সে প্রবল প্রতাপ সহা করিতে না পারিয়া আরও 
দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল মহাবীর 
সাত্রাসাল হাদার সৈন্যসহ একযোগে আক্রমণ করিবেন, কিন্ত সেই 
নিদারুণ নিদাঘমধ্যা্রে অগ্িক্ষুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত শিথিল বালুকা- 
রাশির মধ্যে তাহার সৈন্যদল একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িরাছিল। 
সৈন্যগণের বন্ম তপ্ত কটাহের ন্যায় উষ্ণ হইয়া অঙ্গ ঝলসিয়া দিতে- 
ছিল। উন্মত্ত ঝঞ্ধা পিশাচের ন্যায় নির্দয়ভাবে উত্তপ্ত বানুকারাশি 
তাহাদের নাসিকা ও মুখে নিক্ষেপ করিয়৷ তাহাদের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া 
ফেলিতেছিল। 

এই সময় আওরম্বজীবের সৈন্যদল সমস্ত দিক হইতে প্রবল বেগে 
দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করিতে লাগিল। আওরঙ্গজীবের গোলন্দাজ 
সৈন্যগণের অব্যর্থ সন্ধানে প্রতি মুহূর্তে দারার সৈন্যদল হ্রাস হইতে 
লাগিল। দারাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত অসংখ্য গোলা-গুলি অশনি- 
নিনাদে চুটিয়। আসিতেছিল; দারার প্রধান প্রধান পার্্বচরগণ নিহত 
হইলেন । দারা আহত সিংহের ন্যায় রোষে ক্ষোভে গর্জন করিয়া 
জীবনের আশা সম্পূর্ণ বিনর্জন দিয়া সৈন্যে ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর 


/10১) Aurangzib alone Temained unshaken : he Presented his ele- 
Phant wherever there Was the greatest danger and Called allowed to 
his troops that “God was with them, and that they had no other 


refuge or retreat” (Bernier has Preserved his words in 0109০721781 
Hindustani.) 


—Elphinstone’s History of India.—Page 597. 


4) 


আলমগীর ১৫৭ 
এটি 


হইতে লাগিলেন। সে কি ভয়ানক দৃশ্য! আট দশ সের ওজনের এক 
একটা গোল! উপধূ্ণপরি অশনি-নিনাদে ছুটিয়া আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে 
কত সৈন্য সেনাপতি চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গতাস্থ হইতেছে, তাহারই মধ্য দিয়া 
দারা আহত সিংহের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, সহসা 
তাঁহার প্রধান পার্শ্বচর উজির খানের মস্তক একটা গোলার আঘাতে 
চর্ণবিচুর্ণ হইয়া গেল। আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইল না) তাঁহার 
বন্ধুবান্ধব ও অন্ুচরগণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতে 
লাগিলেন। তিনিই তখন শক্রগণের প্রধান লক্ষ্য-স্থান, অতএব তাহাকে 
হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে নামাইবার জন্য তাঁহারা জেদ করিতে লাগিলেন। দারা 
অনন্যোপায় হইয়| হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে দ্রুত অবরোহণ করিলেন । ব্যন্ততা- 
নিবন্ধন তাহার অস্ত্র শব্ত এমন কি জুতা পর্য্যন্ত হাওদা হইতে নাঁমাইবার 
সুযোগ হইল না। 

সমগ্র বাদশাহী সৈন্য এতক্ষণের রণ-শ্রান্তিতে নিদারুণ উত্তাপে 
মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অনেকে জলাভাবে ছটফট 
করিতে করিতে জীবন বিসর্জন দিল। কিন্তু এ পর্যান্ত তাহার! বুদ্ধ ক্ষেত্র, 
ত্যাগ করে নাই। এখন দারার হস্তী-পৃষ্ঠ শুন্য দেখিয়া যে যেদিকে 
পারিল, ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। আর কি! দারার 
সব শেষ হইল। 

আওরহ্জীব অবিলম্বে বিজয়-বাগ্ঘ বাজাইতে আদেশ দিলেন। 
নিদাঘ-জনিত দারুণ কষ্টে তাঁহার পক্ষেও অনেকে গতান্্র হইয়াছিল। 
গোলন্দাজ বিভাগের প্রধান তত্বাবধায়ক এই নিদারুণ গ্রীষ্পে জীবন বিসর্জন 
দিয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজীবের সৈন্যদলে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হয় নাই।, এ 

আওরক্বজীবের নিয়ম ছিল, কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যুদ্ব-ক্ষেত্রেই 


১৫৮ ২ আলমগীর 


ুদ্ধান্তে তিনি ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়-দাত| খোদা-তালার প্রতি 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য “শোক্রানা নামাজ, পড়িতেন। 
আজ এই মহা বিজয়ের দিনে তিনি ইহা বিস্কৃত হইলেন না । 

শত্ৰু-মিত্ৰ নির্বিশেষে সমস্ত নিহত সৈন্যগণের সমাধির বন্দোবস্ত হইল। 
হিন্দু সৈন্যগণের সৎকারে নিমিত্ত সহস্র চিতা প্রজ্জলিত হইয়া! নৈশ আকাশ 
লোহিত ও ভয়াবহ করিয়া তুলিল। 


চতুব্বংশ পরিচ্ছেদ 


অনেক ক্ষণ হইল সন্ধা! হইয়াছে; প্রকৃতির প্রশান্ত বিশাল বক্ষে বিষাদের 
অন্ধকার ঘনীতুত হইয়া! উঠিয়াছে। সমীরের মর্ম্ভেদী দারুণ দীর্ঘশ্বাসে তরু- 
লতা কাপিয়া কাপিয়া উঠিতেছে » আকাশে তারকারাজি কাপিয়া কীপিরা 
জলিতেতেছে। তরুরাজি সর সর করিয়া দারার হৃদয়ের দারুণ দুঃখ- 
কাহিনী জগতকে গুনাইতেছে। 
সোমগড়ের মহাপ্রাস্তর “আজ মহাশ্মশান ! সহশ্র সহস্র বীর-্দয়ের 
তপ্ত রুধিরে তাহার উষর বালুকারাশি সুরঞ্জিত বিশাল প্রান্তর ব্যাপিয়া 
শবদেহ--কেবলি শবদেহ! যাহাদের প্রতাপে এক সময় জগত কম্পিত 
হইত, বাহাদের সগর্ব পাদ-বিক্ষেপে একদিন পথিকের হৃদয় সন্ন্ত 
হইয়া উঠিত, আজ তাহারা ভূমি-শ্যায় অচেতন_ শৃগাল কুকুরের 
আহাধ্য। হায়, কাহারো মন্তক চুর্ণ_-হৃদয় দীর্ণ, কাহারো বাহু ছিন্ন, 
কাহারো শরীরের অর্ধাংশ ভীষণ কামানের গোলায় উড়িয়া গিয়াছে। 
- কাহারে! নয়ন-অভ্যন্তরে অর্ধ হস্ত পরিমিত তীর-শলাকা প্রবিষ্ট হই- 
গাছে; কত হতভাগ্যের দেহপিগ্র ছাড়িয়া এখনো প্রাণ পাখী 


--২২৯৯-২৯ 
বাহির হয় নাই। দারুণ তৃষ্চায় সমস্ত শরীরের শোণিত শুকাইয়া 


আলমগীর ১৫৯ 


আসিয়াছে প্রাণ ওঠাগত, কণ্ঠ অবরুদ্ধ। অস্দুউভাবে জল জল শব্দ 
কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবার পূর্বেই শূন্যে নিলাইয়া বাইতেছে। আজ 
এ মহা প্রান্তরে ছোট-বড়, উচ্চ-ীচু, হিন্দু-সুদলমান, আমীর-ফকির সকল 
পার্থক্য উঠিয়া গিয়াছে। সকলেরই এক দশা । কত আমীর-ওম্রা, সৈন্য- 
সেনাপতি সামান্যতম সৈনিকগণের সহিত অন্দে অঙ্গে মিলাইয়া আজ 
এ মহা নিদ্রায় বিভোর। আজ সমস্ত উচ্চাশা, সমস্ত যশোলিগ্পা, 
আকাঙ্কার উদ্দাম তাড়না সমস্তই নিবিয়া গিয়াছে। 

প্রত্যহ যেরূপ উঠে আজও সেইরূপ আকাশে চাদ উঠিয়াছে_ 
তারা ছুটিয়াছে__ চন্দ্রের সেই স্নিগ্ধ শুভ্র রশ্মি আজ এ মহাশ্মশানের 
মধ্যে যেন পিশাচের ন্যায় হাহা করিতেছে। মানবের সমগ্র 
উচ্চাশার উপরে যেন কি এক তীব্র উপহাসের বিদ্রপ-কটাক্ষ তীরের 
ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে! ভাইয়ে ভাইয়ে এই শোচনীয় আত্ম-কলহ_ 
মানব হইয়া মানবের প্রতি এই নিঠুরতা-_হৃদয়ের শোণিত পান! 
জগতে দ্বারে দ্বারে একথা ঘোষণা করিবার জন্য উধাও সমীরণ যেন 
কাদিয়৷ কীদিয়া ছুটিয়াছে! + 

সোমিগড় হইতে আগরা মহানগরী সাত মাইলের অধিক 
হইবে না। বরাবর শাহী রাস্তা। তাহার দ্র'ধারে ছায়াবহুল 
তরুরাজি। তখনও রাত্রি নয়টা বাজে নাই। এমন সময় বার- 
জন অশ্বারোহী ভ্রুতবেগে এই পথ দিয়া আগ্রা অভিমুখে যাইতেছিল। 
তাহাদের দেহ রত্র-খচিত বিচিত্র রণ-বেশে সঙ্জিত-_বসনের বহু 
স্থান রক্তাক্ত । সকলেই সুদৃশ্য আরবীয় অশ্বের উপর উপবিষ্ট ; দেহে 
সুদৃঢ় কবচ আবদ্ধ, মন্তকে শিরক্ত্রাণ, তাহাদের বদন বিষাদে আচ্ছন্ন, 
হৃদয় নিরাশায় অবসন্ন। 


১৬০ আলমগীর 
একটা প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষের নিম্নে আনিয়া তাহারা ধীরে 
ব্বীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন |. তথায়. একটা মহামুল 
গালিচা মাটিতে বিছাইরা তাঁহাদের এক জন অবসন্ভাবে 
ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। কেহ তাহাকে ব্যাজন করিতে লাগিলেন, 
কেহ ব্যস্ততার সহিত তাহার অঙ্গ হইতে বর্ম্ম ও শিরক্ত্রাণ 
খুলিয়া ফেলিল। 

শায়িত ব্যক্তির সৰ্ব্বাঙ্গ মণি-মাণিক্য ঝল্‌ মল্‌ করিতেছিল। 
তাহার অঙ্গের কৌষের বসন রক্তাক্ত । তিনি ধীরে ধীরে নিরাশা- 
নিপীড়িত স্বরে বলিলেন,_“আর কেন,_ দাউদ আর কেন! আমার 
অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই হইল। তোমারা ভাল কর নাই, তোমরা 
আমাকে বাধা “দিয়া ভাল কর 'নাই। যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতেই ন। 
পারিলাম, তবে আর এ দ্বণিত জীবন-ভার বহনে ফল কি! কোন্‌ 
লজ্জায় আর আমি জগতে মুখ দেখাইব। পুজ্যপাদ পিতামহ তৈমুর- 
লঙ্গের নাম ডুবাইয়া আজ আমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছি । 
দায় আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আমার হৃদয় যে অন্তাপে 
দগ্ধ হইতেছে !_-কেন আমি পাঠান সম্রাট এবাহিম লোদীর ন্যায় সন্মুখ 
সমরে জীবন আহুতি দিলাম না 2. জন্মিলে এক দিন মৃত্যু নিশ্চিত) 
তবে কেন তোমরা আমাকে ফিরাইলে? আমার এ লঙ্জাবনত বদন যে 
জগতে কাহাকেও দেখাইবার উপায় নাই! 

দায়ুন খান ক্ৃতাঞ্জলিপুটে কুর্ণিশ করিয়া বদিলেন,_“জনাব, বান্দার 
গোস্তাকী মাৰ্জিত হউক। বীর-কার্য্যে জীবন-দান প্রার্থনীর় বটে, 
কিন্তু অহেতু জীবন দানে কোন লাভ নাই। মান্য যখন সমস্ত আশা 
হইতে দুরে নিক্ষিপ্ত হয়, চারি দিক অন্ধকার দেখে, বাধা-বিদ্ন যখন 
অভেন্ত প্রাচীরের ন্যায় চারি দিক হইতে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তখন 


oy 


আলমগীর ০১৬১ 


* মৃত্যু নিশ্চয় জানিরাও সে তাহাতে বল্প দিয়া পড়িতে কুন্টিত হয় না। 
সেরূপ অবস্থায় তাহাই কর্তব্য বটে ; কিন্তু হুজুরের অবস্থা সেরূপ নহে। 
দৈব দুর্ব্পাকে হুজুরের সৈন্যদল পরুর্ণদস্ত হইয়াছে ; ইহাতে স্থারী জয়- 
পরাজয় কিছুই সুচিত হয় নাই। সোলেমান শেকো মহোদয়ের সহিত 
বাঙ্গালার, প্রেরিত সৈন্যদল বিজরী-বেশে প্রত্যাগমন করিতেছে স্বয়ং 
সম্রাট সর্ব্বতোভাবে হুজুরের সহায়তা করিবেন ; এরূপ অবস্থায় নিরাশার 
কোনই কারণ নাই । স্থতরাং সেই যুন্ধ-ক্ষেত্রে গোলা-বৃষ্টির মধ্যে হুজুরের 
₹ মহামূল্য জীবন বিসৰ্জ্জন দেওয়া কখনই সঙ্গত নহে। হুজুর যে মৃত্যুকে 
ভয় করেন না, তাহা আমরা জানি) কিন্ত সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া 
লইবারও একট! সময় আছে। সুশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করাই বীরত্বের কার্য; 
অব্যবস্থিত চিত্তে জীবন বিসঙ্জন দেওয়াকে লোকে হঠকারিতা_ বলে; 
তাহা কখন প্রশংসা পাইবার যোগ্য নহে। যাহা হউক হুজুর, এভাবে 
এখানে বিলম্ব করা ঠিক নহে। এ শুনুন, শক্র-সৈন্যের কি রণ- 
কোলাহল শুনা যাইতেছে । তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগের অনুসরণ 
করিবে । অতএব কাল-বিলম্ব না করিয়া [বে সুদ গমন * 
দারা শেকো টা স্বরে EE সেনাপতি, যাহ! বলিলে 
সত্য, কিন্ত আমার :এ জীবন-ধারণের আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা 
নাই! সত্য কথা বলিতে. কি, সমস্ত রাজত্ব-চিন্তা আজ আমার হৃদয় 
হইতে অপসারিত হইয়াছে! হায় হার, যুদ্ধ কি ভয়ানক জিনিস! 
আজ আমার সহস্র সহস্র সৈনিক, কর্ম্মচারী আমার চক্ষের সমক্ষে 
দারুণ উত্তাপে, বিষম তৃষ্ণায় “জল জল” বলিতে বলিতে প্রাণ 
হারাইয়াছে! আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুবান্ধব, সেনাপতি ও কর্ম 
চারিগণ কামানের গোলার ভীষণ আঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া জীরন 


১১ 
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₹ বিসৰ্জ্জন দিয়াছে। আর আমি দারা স্থির অবিচলিত হা 
তাহা দেখিয়াছি! কোথায়, সেই মহাবীর রোস্তম খান !_ বাহার বীর 
প্রতাপে এক দিন সুদৃঢ় পারশ্-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-মূল টলটলায়মান হইয়া 
উঠিয়াছিল_আজ আমি তাহাকে হাঁরাইয়াছি ! কোথায় সেই রাজপুত- 
বীরসিংহ বায়ান্যদ্ধ-বিজেতা৷ মহাবীর সাত্রাসাল হাদা? কোথায় সেই 
বন্ধুবর রাজকাধ্যে অদ্বিতীয় দেওয়ান মোহম্মদ সালেহ! হায় হায়, আজ 
আমি আমার প্রধান বন্ধ-বান্ধব, বিশ্বস্ত সেনানায়ক সকলকেই জন্মের মত 
হারাইয়াছি! বল দারুদ, বল, কোন্‌ প্রাণে আমি শাস্তি লাভ করিব? 
যাহার! আমার জন্য জীবন দিয়াছে, হৃদয়ের শেষ রক্ত-বিন্দু উৎসর্গ 
করিয়াছে, তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া__হায়, চির তরে বিসর্জন দিয়া 
আমি কোন্‌ প্রাণে ফিরিয়া যাইব! দায়ুদ, ও দেখ__চাহিয়া দেখ__আজ 
লোমগড় হইতে আগ্রা পর্যন্ত সমস্ত রাজ-পথের পার্খ হইতে আহত 
পলায়নপর অবসন্ন সৈনিকগণের মুমুযু ক হইতে মৃত্যুবেদনার অভি- 
ব্যক্তি স্বরূপ কি কাতর আর্তনাদ উিত হইয়া মহাশৃ্তে বিলীন হইয়| 
যাইতেছে! তাহাদের দিকে চাহিবার, তাহাদিগকে সেবার বা সান্তনা! 
দিবার কেহই নাই। তাহারা কি ছুঃনহ বেদনা, কি মর্মান্তিক মনো- 
কষ্ট সহ করিয়া তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে ! যাহারা আমার 
জন্য এ ভাবে জীবন বিসর্জন দিতেছে, আমি তাহাদিগের মুখের দিকে 
একবারও চাহিতে পারিতেছি না-_তাহাদের সেবাশুঅধার কোনই 
বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছি না__দাযুদ, এ দুঃখ রাখিবার স্থান 
কোথায়? হার হায়, হস্তী, অশ্ব, উদ্ ইত্যাদি পণ্তর মৃতদেহে সমস্ত স্থান 
ছাইয়| পড়িয়াছে ! দায়ুদ, আমি আর আমাতে নাই! দারুণ অবসাদে, 
বিষম বিষাদে আমার মন দমিয়া গিয়াছে! আর আমাকে উপদেশ 
দিও না! আমি আত্মরক্ষা করিতে চাইনা; তোমরা চলিয়া যাও ; আমি 


Ene od Mf 


আলমগীর ৪০১৬৩ 


একাকী এখানে পড়িয়া, থাকি। শক্রসৈন্ আমাকে হত্যা করুক 
আমার সকল জালার, সকল বেদনার, অবসান করুক) আমি তাই 
চাই।৬ আমি আগ্রায় আর ফিরিব না। আমার এ মসি-মলিন বদন 
জগতে আর কাহাকেও দেখাইব না”) 

দারার এবস্বিধ উক্তিতে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। 
কাহারও কোন কথা বলিতে আর সাহস হইল না। তখন তাহার 
চতু্দিশবর্ধীয় পুত্র সিফিব শেকো সজল নয়নে তাহার চরণযুগল ধরিয়া 
বণিলেন,__“বাপজান, বিপদে আত্মহার! হইবেন না। যে খোদা বিপদে 
ফেলিয়াছেন, তিনিই মুক্তি দিবেন। খোদা গফুরোর-রহিম, তীহার 
দয়ায় নিরাশ হইবেন না !» 

খোদার নামে দারার মনে যেন মহাবলের সঞ্চার হইল) তাহার 


. অবসাদ কাটিয়া গেল ; পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া দারা কথঞ্চিৎ সাস্বনা 


লাভ করিলেন । 

অশ্বগুলি এতক্ষণ পার্থেই বৃক্ষ-শাখায় বাধা ছিল! ধীরে ধীরে 
সকলে আবার অশ্বে আরোহণ করিয়! অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এখন - 
দারার সঙ্গে একটা মশাল পর্যন্ত নাই; তাহার আঁধার হৃদয়ের হ্যায় 
বহিঃ-প্রকৃতিও তখন তাহার নিকট নিতান্তই অন্ধকার মনে হইতেছিল। 


চতুৰ্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ 
নিয়তির আকর্ষণে মানব যেরূপ ছুটিয়া চলে, কোন বাধা মানিতে 
চাহে না, দারাও সেইরূপ সম্রাটের সহস্র নিষেধ অগ্রাহ করিয়া যুদ্ধসাগরে 
বাঁপাইয়৷ পড়িয়াছিলেন। তাহাকে বিদায় দিয়া সম্রাট একান্ত উদ্বেগ ও 
চিন্তার সহিত দিন কাটাইতেছিলেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা-_প্রাণের 
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কামনা__তীহার প্রিয় পুভ্রগণের মধ্যে কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। 
দারার অহমিকতার তাহার দে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই ; পুল্রগণ পরস্পরের 
মধ্যে মহা-সমরে লিপ্ত হইয়াছেন । ঙ 

বহুকালের উদ্যোগ-আয়োজনের পর যখন সোমগড়ের মহ! প্রান্তরে 
২৯শে মে তারিখে বাস্তবিক পক্ষে ভাই ভাইএর রক্ত পানের জন্য সম্মুখ 
সমরে অবতীর্ণ হইলেন, সেদিন বৃদ্ধ শাজাহানের সমগ্র হৃদয় অবসাদে 
আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িল । রাজধানীর অধিবাসিবৃন্দ সমস্ত দিন সোমগড় 
সমর-ভূমির কামান গঞ্জন সচকিত হৃদয়ে শুনিতেছিল ; আর এই মহা 
সমরের পরিণাম কি হইবে, ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িতেছিল। 
কামানের প্রতি গঞ্জনে নিরাশা-নিপীড়িত সম্রাটের জীর্ণ হৃদয়-পঞ্জর যেন 
বিষাদভবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল | 

বেলা দুইট! বাজিতে ন! বাজিতেই যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে ছু'একজন করিয়া 
সৈম্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল । তাহাদের কথায় কাহারো 
তেমন শ্রদ্ধা হয় নাই। কিন্তু রাত্রিতে অন্ধকারে গা টাকা দিয়া শ্রান্ত 
ক্লান্ত অশ্বারোহণে কয়েক জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে যখন দারা 
প্রত্যাগত হইলেন, তখন নাগরিকগণের হৃদয় নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরিণাম লুঠনের আশঙ্কায় সকলেই ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল । 

নিয়তির কি কঠোর গতি! বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী 
উত্তরাধিকারী প্রবল পরাক্রান্ত দারা শেকো৷ আজ ভাগ্য-বিপর্যায়ে 
সার্কস্বান্ত । তাহার অনুচর-সহচর, শৈন্ত-সামন্ত প্রায় সকলেই সোমগড়ের 
কালপমরে বিধ্বস্ত! আজ তাহার এএকাস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও 
একে একে সরিয়া পড়িতেছে। তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিপক্ষে 
যোগ দিতেছে। তাহার অতুলনীয় সম্মান প্রতিপত্তি আজ সমস্তই 
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বিলীন। শক্ত মিত্র কাহারো সম্মুখে আর তাহার মুখ দেখাইবার 
উপায় নাই। ঢাল 
রাত্রি প্রায় বারোটা ; নূর মঞ্জেলের একটা ক্ষুদ্র কক্ষের অভ্যন্তরে 
এক খানি আরাম-কেদারার উপর শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানি বিত্ত 
করিয়া দিয়া, বিষণ বদনে দারা শেকো৷ তাহার অন্ধকারময় ভবিষ্যতের 
বিষয় ভাবিতেছিলেন। হায়, এরূপ হইবে, তাহা কে জানিত?. 
তাহার গগনম্পর্ণী আশা-তরু আজ এক নিমেষে নিয়তির বন্জাঘাতে দগ্ধ 
এবং ভন্মীভূত হইয়া গেল! কেন তিনি ন্নেহভাজন বহুদর্শী পিতার কথা 
শুনেন নাই? এখন কি আর তাঁহাকে মুখ দেখাইবার উপায় আছে? 
বাদশা নিজে সশরীরে আওরঙ্গজীবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কখনই 
এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারিত না। কখনই তাহার. এরূপ 
শোচনীয় পরিণাম হইত না। তিনি পিতার ইচ্ছা সত্বেও তাহাকে 
আওরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন. নাই। জেদ করিয়া! ' 
তাহার নিকট হইতে যুদ্ধের অন্তুমোদন লইয়াছিলেন। এ জেদের 
পরিণাম কি শোচনীয় হইল! আত্মন্তরিতা ! তুমি মানবকে এই ভাবেই 
ধ্বংস কর। 
দারা অন্তমনস্কভাবে এই সমস্ত ভাবিতেছিলেন; কক্ষ ঈষৎ 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; চারিদিকে বিলাপ রোদনের করুণ ধ্বনি । আসন্ন 
বিপদের করাল ছায়ায় এই বিশাল পুরী নূর মঞ্জেল আজ যেন অন্ধকার ! 
দারা এইরূপ অন্তমনস্কভাবে কত কিই ভাবিতেছিলেন, এমন সময় 
বাদশাহের জনৈক বিশ্বস্ত দূত আসিয়া দারা শেকোকে কুর্ণিশ করিয়া 
তাহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রে লিখিত ছিল,_ 
ভাগ্য-বিবর্জনেই তোমার আজ এই শোচনীয় ছর্গতি। ভাগ্য 
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কাহারো অধীন নহে; তোমার পক্ষে এখন কেল্লায় আসিয়া আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একান্ত কর্তব্য। তোমাকে আমার কতকগুলি 
কথ। বলিবার আছে ; তাহা শুনিয়া, তোমার নিয়তি তোমাকে যে 
দিকে পরিচালিত করে, যাইও। আমি বারণ করিব না, বাধ! দিব 
না। নিয়তির গতি কে রোধ করিতে পারে? তোমার অদৃষ্ট 
বাহা লিখিত আছে, তুমি যেখানেই যাও, অবশ্যই তাহা ঘটবে । 

পত্রথানি পড়িয়| দারা শেকে| উচ্চৈ:স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। 
পিতার স্নেহ-শীতল পত্রখানি যেন বজের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের উপর 
আপতিত হইল । বদি সে পত্রে তিরস্কার থাকিত, হয় ত দারা তাহা 
সহজে সহ করিতে পারিতেন ; কিন্ত স্নেহের কশাঘাত বে তিরস্কারের 
তীব্রবেদনা অপেক্ষা বহু গুণে কঠোর- মর্শস্পর্শী- বহু গুণে অসহা, 
তাহা কয় জনে জানে? বাদশাহের পত্র খানি পড়িয়। দারা একেবারে 
অভিভূত হইয়া পড়িলেন) নয়ন-জলে পত্রখানি অভিষিক্ত হইতে 
আাঁগিল। তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 

একটু প্ৰকৃতিস্থ হইয়! দার! মহা-ভক্তিভাজন পিতাকে লিখিলেন 3 
আলি জনাব, 

খাক্সার গোনাগারের সাধ্য নাই যে, সে জাহাপানাকে তাহার 
মসি-মলিন বদন আর দেখাইতে পারে। বান্দা এখানে আর. অধিক 
বিলম্ব করিতেও পারিতেছে না; কারণ তাহা হইলে কৃতান্তের 
অনুচরগণ তাহাকে হত্যা করিবে। আমার বর্তমান দুঃখ-দুর্দাশার 
মধ্যে হুজুরের খেদমতে লজ্জায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না। আমার 
লজ্জানত বদন দেখিবার আশা ত্যাগ করুন; এবং সন্থষ্ট চিত্তে 
আমাকে বিদায় দিন। বোধ হয়, এই বিদায়ই আমার শেষ বিদায় । 
অনুপ্রহপূর্বক এই অর্দমূত অন্ৃতীপদদ্ধ হতভাগ্যের কল্যাণের জন্য 


আলমগীর ১৬৭ 


টি 


দয়াময় খোদা-তালার নিকট দোয়। করিতে থাকুন। বান্দা হুজুরের 
কদমে একান্ত অপরাধী, তজ্জন্য সে সজল নয়নে ক্ষমাপ্রার্থী । 
হতভাগ্য দার! । 

পত্রখানি পড়িয়া শাজাহানের শোকানল দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল । 
প্রিয়তম পুত্রের এই শোচনীয় উত্তরে যেন তাহার “দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত . 
হইয়া যাইতে লাগিল ।৮ কিন্তু কঠোর কর্তব্য তাহাকে একটু স্থির হয়! 
বিলাপ করিবারও অবসর শর্টীল না। দারা সেই রাত্রেই ' পলায়ন 
করিবেন, তিনি তাহার ৷ পলায়নের স্ুবন্দোবস্তের ' দিকে মন 
দিলেন । 

মহানগরী আগ্রা আজ জাগ্রত । অধিবাসিগণ আজ আর নিদ্রার্‌ 
ক্রোড়ে অভিভূত হইয়া পড়ে নাই। ঘরে ঘরে নানা আন্দোলন- 
আলোচনা-_ভবিষ্যৎ্বিপদ-আশঙ্কায় সকলেরই হৃদয় আচ্ছন্ন। যেখানে, 
সেখানে নানা গুপ্ত সভার অধিবেশন নিভৃতে সম্পন্ন হইতেছে। 
যাহাদের আত্মীয়-স্বজনের! এখনো যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসে 
নাই, তাহারা আজ বিষম উদ্বেগ লইয়া জাগিয়া রজনী কাটাইতেছে। 
নিহত সৈন্যগণের ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। আহতদিগকে: 
শুশ্রাধার জন্য নানাবিধ চেষ্টা-যত্র চলিতেছে । 

আজ : সহরের পুলিশ-প্রহরী সকলেই ভয়াকুল। কখন ষে 
আওরঙ্গজীবের দুর্ধর্ষ সৈন্যদল রাজধানী আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কায় 
তাহারা অস্থির। কেহ কেহ পূর্বাহ্েই ভয়ে পলাইয়াছে। অনেকে 
প্রভুর কার্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সঙ্ক্ হইয়া সাবধানে অবস্থিতি 
করিতেছে । 

দারা শেকোর প্রির নিকেতন নূর মঞ্জেল তাহারই হৃদয়ের ন্যায় 
যেন আজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন! চারিদিকে আকুল ক্রন্দনের কোলাহল । 


১৬৮, আলমগীর 


-শীশীশীশীই 


রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। সেই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে একান্ত 
পথের ভিখারীর ন্যায় ভারতের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, সম্রাট সাজাহানের 
নরন্রে মণি দারা শেকে| মাত্র দশ বারো জন অনুচর ও প্রহরী 
সমভিব্যাহারে প্রাণপ্রিয় সাধের নূর মঞ্জেল পিছনে ফেলিয়া একান্ত 
দীন-হীনের ন্যায় বাহির হইয়া পড়িলেন। কোথায়? তাহা কে 
জানে? ভাগ্য তাহাকে কীড়া-কন্দুকের ন্যায় উচ্চ সিংহাসন হইতে 
পদাঘাতে দুরে ছুড়িয়া ফেলিল_-এই গতির কোথার গিয়া সমাপ্তি 
হইবে তাহা তখন কে জানিতে ? 


ET 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মহারাজ, যতদূর সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে সুজাকে অনুসরণ 
করা আর সহজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। পর্বত হইতে নদী 
পর্য্যন্ত দীৰ্ঘ দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়! বিপক্ষ এমনই সুদৃঢ়, স্থরক্ষিত প্রাচীর 
নির্মাণ করিয়া মুক্ষের নগরকে অভেগ্ ও অজেয় করিয়| তুলিয়াছে যে, 
তাহা অতিক্রম করা, আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না।” সোলেমান 
শেকো তাহার উন্নত বিরাট শিবিরের টা বসিয়। এই কথাগুলি 
মহারাঁজ জয়সিংহকে কহিলেন । 

মহারাজা জয়সিংহ প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,_“*কি 
বলিলেন শাহ্‌জাদ1? বাঙ্গালী সৈন্তগণের সাধ্য কি যে, দিলীশ্বরের বজব্ষা 
কামানের সন্মুখে তাহাদের সামান্ত বৃহ অক্ষুপ্ন রাখিতে পারিবে ? যদি 
লৌহনিষ্সিত প্রাচীরও তাহারা নির্মাণ করে, তথাপি তাহা ভগ্ন ও বিধ্বস্ত 
করিতে আমাদের কত সময় লাগিবে ? যাহ! শক্তিতে না হইবে, কৌশলে 
তাহা করিতে হইবে” 

সোলেমান- শেকো। দৃঢ় প্রস্তরসমূহ অদ্ভুত রাসায়নিক কৌশলে 
ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তাহার বহিঃপাথে” 
বিস্তীর্ণ, গভীর, কৌশলময়, অনতিক্রম্য পরিখা ; উর্দ্ধে ভীষণ কামান-সমূহ 
সুসং্তন্ত । শক্ৰ দৈন্য নিকটে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে তখনই তাহাকে 
দঞ্ধ_ভগ্মীভূত করিয়া ফেলা যাইতে পারে। শমন-সদৃশ প্রহরিগণ 
প্রতিনিয়ত ভীমবেশে সতর্ক-দৃষ্টিতে চতুদ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এরূপ 
ক্ষেত্রে শত্রুকে আর অনুসরণ করা সহজ হইবে না 

জয়সিংহ। জনাব, উদ্বেগের কোনই কারণ নাই। শক্ত যেরূপ 


১৭২ আলম্‌গীর 


দুর্ভেগ্ভ প্রাকারেই আত্মরক্ষা করুক, মোগল-সৈন্যের দোর্দও প্রতাপ 
" তাহারা কিছুতেই প্রতিহত করিতে পারিবে না। চতুর্দিকে গুপ্তচর 
প্রেরণ করিয়া শত্রসৈন্যের বিশেষ অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করুন। ধীরভাবে 
কিছুদিন এই স্থানে অপেক্ষা করা যাউক । খুব বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
হইবে, কি কৌশল অবলম্বন করিলে আমাদের উদ্দেপ্ত সহজে সফল 
হইত পারে। আমাদের বিজয়ী সৈন্যগণ কিছুদিন আমোদ-আহ্লাদে 
সময় অতিবাহিত করুক ॥ কিছুদিন ধীরভাবে চিন্তা করা যাউক, 
কি কৌশলে, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সহজে সফল-কাম 
হইতে পারি । 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় দিল্লী হইতে দূত আসিয়া 
যুবরাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল.। দার! শেকো। এই দূতের মারফত এক 
খানি পত্রে লিখিয়াছেন,_ 
প্রিয়তম পুত্র, 
বড় বিষম সংবাদ ! আওরঙ্গজীবকে দমন করিবার জন্য যে সৈন্যদল 
যশোবন্ত সিংহের অধীনে পাঠান হইয়াছিল, তাহার! সম্পূর্ণনূপে বিধ্বস্ত 
হইয়াছে । যশোবস্ত সিংহ রাজপুতনায় পলায়ন করিয়াছে। বিজয়ী 
আওরঙ্গলীব ও মুরাদ সমবেতভাবে দ্বিগুণ শক্তিতে রাজধানি অভিমুখে 
অগ্রসর হইতেছে। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছি। তুমি স্থজার সহিত সন্ধি করিয়া অবিলম্বে আমার সাহায্যের 
জন্য প্রত্যাগত হও। মহারাজা জয় সিংহকে এই পত্রের মর্ম জানাইয়া 
তাহার পরামর্শ মত সমস্ত কার্য্য করিবে। 
পত্রথানি পড়িয়া উভয়ের বদন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আদিল। এই 
অপ্রত্যাশিত পূর্ব দুর্ঘটনায় উভয়ের হৃদয় যেন ক্ষণেকের জন্য কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবিলম্বে স্থজার সহিত এইরূপ শর্তে সন্ধি সুস্থির 


A 


আলমগীর * ১৭৩ 


৪ ) 


হইয়া গেল যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা মজার অধিকার-ভুক্ত প্রদেশ 
বলিয়া স্বীকৃত হইবে) কিন্তু তাঁহার রাজধানী মুঙ্গের হইতে রাজমহলে 
স্থানান্তরিত করিতে হইবে। 

বিজয়দৃপ্ত মোগল-বাহিনী মহারাজধানী আগ্রা অভিমুখে প্রত্যাগমন- 
করিতেছে। অগণিত হয়, হস্তী, উষ্ ইত্যাদি পণ্ড রাশি রাশি সমর- 
সন্ভ।র, রসদ-পত্র বহন করিয়া স্ুশৃঙ্ঘলভাবে চলিতেছে । অসংখ্য বীর- 
পদ-ভরে বেন ধরিত্রী কাপিয়া কাপিয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্রবুহৎ অসংখ্য 
জয়-পতাকা দূর উৰ্দ্ধে পত্‌ পত. করিয়া আহ্লাদে নাচিতেছে। তালে 
তালে নিনাদিত দুন্দুভি ধ্বনিতে নিখিল জগত মোগল-বাহিনীর অতুল 
বিজয়-গৌরবে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। 

নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ভ অবসন্ন দেখে ধীরে বীরে পশ্চিম গগনে 
ঢলিয়া পড়িতেছে ১ স্ুমন্দ সমীরণ মৃদু মৃতু প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতির 
উষ্ণ বক্ষ একটু একটু শীতল করিবার চেষ্টা করিতেছে। শাহী রাস্তার 
দু'ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত জনতা-বুহ দণ্ডায়মান থাকিয়া নয়ন ভরিয়া! সেই 
বাদশাহী শোভাযাত্রা দেখিতেছে। 

সোলেমান শেকো৷ তাহার মহাকায়, সুসজ্জিত মাতন্বপৃষ্টে সমা- 
সীন ; উজ্জল মণি-মাণিক্য-বলকে সেই স্থরঞ্জিত হাওদা সমুজ্জল হইয়া 
উঠিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বে মহারাজা জয়সিংহ উপবিষ্ট; তাহার গভীর 
‘ বদনে জলন্ত প্রতিভা যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। সোলেমান 
শেকোর হস্তীর দু'ধারে প্রধান প্রধান আমীর-ওমরা ও সৈন্যাধ্যক্ষ- 
গণের হস্তিযু্থ । পশ্চাতে শাহী হেরেম। 

সহন! বহুদূর হইতে : এক জন অশ্বারোহী তীর বেগে অগ্রসর 
হইতেছে,, দেখা গেল। তাহার সঙ্গে দৌত্যের নিদর্শন স্বরূপ শ্বেত 
পতাকা; পাৰ্শ্ব দেশে তরবারি ছুলিতেছে। মস্তকে উজ্জল শিরন্ত্রাণ 
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_ তাহাতে বিজলি-বিভা খেলিতেছে। তাহার তেজন্বী অশ্বের 
প্রতি পাদবিক্ষেপে অপূর্ব মধুর ধ্বনি তালে তালে উখিত হইয়া 
চতুর্দিক মধুর করিয়! তুলিতেছে। 

আগন্তকের আগমনে সকলেই সচকিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে 
চাহিলেন। তিনি কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া গম্ভীরভাবে তীরবেগে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন।  বাদশাহী-লিপি-বাহকের বিশেষ চিহ্ন 
তাহার পরিচ্ছদ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। সাধারণ সৈনিক 
হইতে প্রধান সেনাপতি পর্যান্ত সকলেই তাহাকে, দেখিয়া সসন্তরমে 
বন্তভাবে পথ ছাড়ি দিল। না জানি, শাহী দরবার হইতে কি নূতন 
সংবাদ আসিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতুহল বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল। পরস্পরের মধ্যে নানারপ কল্পনা, জল্পনা ও 
আলোচন! চলিতে লাগিল। আগন্তক শাহজাদা সোলেমান -শেকোর 
নিকট যাইয়। তাহাকে কুর্ণিশ করিয়। দীড়াইনেন। 

সোলেমানের ঈঙ্দিতে দূতকে তাঁহার হস্তীতে উঠাইয়া ওয়! হইল। 
সেই বিরাট নৈন্যবুহ পুর্বববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল । 

সোলেমান ব্যস্তভাবে বলিলেন,-“বল দূত, বল, খবর কি? কাজ- 
ধানীর সমস্ত মঙ্গল ত?” 

দূতের বদন বিষাদে আচ্ছন্ন । তাহার শুণ্তি দেখিরাই সকলের প্রাণ 
ভয়ে কীপির। উঠিয়াছিল। তিনি ধীরে ধীরে একখানি পত্র সোলেমানের 
হাতে দিয়া বলিলেন,--“হুজুর, বান্দার কোন কথা বলিবার সাধা 
নাই এই পত্রে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন । 

একখানি আতর-সিক্ত রেসমী কুমালের মধ্যে একটা সুদৃগ্য মণি- 
মুক্তা-থচিত স্ুবর্ণকৌটা । কৌটাটী এমনই কৌশলে আবদ্ধ বে, 
তাহা খুলিবার সঙ্কেত না জানিলে কেহই তাহা খুঁলিতে পারে না। 
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সেই কৌটার মধ্যে কস্তরী-বাসিত, স্বর্ণ খচিত পত্রখানি শাহী মোহর 
বক্ষে ধরিয়া উজ্জল ভাবে হাঁসিতেছিল। আজ এই পত্রের মধ্যে যে 
নিদারুণ কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কিন্ত তখনও কেহই অনুমান করিতে 
পারে নাই। 
লাগিলেন । চারিদিক সুবাসে ভর-পূর হইয়া উঠিল! কিন্তু হায়, পত্র 
পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সোলেমানের বদন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 
তিনি একেবারে হতাশ ও অবসন্ন হইয়! ঢলিয়! পড়িলেন। 

জয়সিংহ ব্যস্তভাবে বলিলেন,__“জনাব, পত্রের মর্ম জানাইয়া৷ কৌতুহল 
দূর করুন। পত্রে বাহাই লেখা থাকুক, তাহা বলিতে কেন কুষ্ঠিত 
হইতেছেন? সম্পদ, বিপদ জগতে প্রতিনিয়ত পাশা-পাশি অবস্থিতি করে, 
বিপদে আত্মহারা হইলে চলিবে কেন? বীরের চি 
করিতে হইবে।» 

সোলেমান অবসন্নভাবে বলিলেন, “মহারাজ, অগ্কার. জন্য 
আমাদের গমন স্থগিত করুন। এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশিত করা 
হউক । আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে! আর কি শুনিবেন, আমার পিতা 
সোমগড়-মহাসমরে পরাজিত তাহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত ! আমাদিগকে 
অবিলম্বে দিল্লীতে তীহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে।” 3৬ 

অবিলম্বে সঙ্ষেতস্থচক দামামা-ধ্বনিতে সেই বিপুল সৈন্যদলের 
গতি স্থাগিত হইল । কোরার বিশাল প্রান্তরে অসংখ্য শিবির সংস্থাপিত 
হইল__যেন দেখিতে দেখিতে দিগন্ত ব্যপিয়া একটা বিশাল নগরীর 
সৃষ্টি হইল । , 

সন্ধা ঘোর হইয়া উঠিয়াছে,_চারি দিকে সৈন্যগণের মহা 
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কোলাহল! কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে। কোথাও বা দশ 
পাচ জনে মিলিত হইয়া! নানা-দেশের গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সহস্র 
সহজ তুরন্দের হেবারবে, মাতঙ্গের বৃংহিত গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া 
আসিতেছে! 

মমন্ত শিবিরের মধ্যস্থলে সোলেমান শেকোর বিচিত্র বর্ণের উন্নত 
গ্রিবির। তাহারই একটা সুসজ্জিত কক্ষে পরামর্শ-সভা বসিয়াছে। 
প্রধান প্রধান কর্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষগণণ এই সভার আসি সমবেত 
হইয়াছেন) শিবির-দ্বারে উন্মুক্ত-তরবারী হস্তে ছুই জন ভীবণমুন্তি 
দৌবারিক প্রহরায় নিযুক্ত । 

বাহিরে সোলেমানের সৈন্যব্হের মধ্যে দাবার পরাজয়-সংবাদ 
ইতিমধ্যে প্রচারিত হইয়| পড়িন্নাছে। তাহাদের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য 
বিষম উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছে। বেখানে-সেখানে দশ পাঁচ জন 
মিলিয়| নানা পরামর্শ, নানা জটলা চলিতেছে। কেহ বলিতেছে,_ “আর 
কেন? চল, নিজের পথ দেখা যাক ; এখনি সময় থাকিতে পলায়ন 
করিয়া আত্মরক্ষা করি।” কেহ বা গোপনে আওরঙগ্রজীবের সঙ্গে যোগ 
দিবার যড়বন্্ করিতেছে । অপর অনেকে এই রাষ্ট্বিপ্রবে বেশ 
লুটপাট করিয়া এক দাও’ মারিয়া লইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছে-। 

পরামর্শ সভায় নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। .সোলেমান ব্যাকুল- 
ভাবে তাহার সেনপতি ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন,_“বন্ধগণ” আজ বিপদ নির্মম রাক্ষদের ন্যায় বিকট 
বেশে আমাকে গ্রাস করিতে আসিরাছে। আমি একেবারে কিং 
কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি; আমি আশা করিতেছি, আপনারা এই 
দারুণ ছুঃসময়ে নিশ্চয়ই প্রাণপণে স্ব স্ব কর্তব্য সাধন. করিবেন। 
মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ও স্থায়িত্ব আপনাদের কর্ম্মকুশলত! ও 
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বিচক্ষণতার উপরই নির্ভর করে। আপনাদের অটল প্রভু-ভক্তির উপর 
আমার দৃঢ়বিশ্বাম আছে। কি প্রণালীতে এখন আমাদের অগ্রসর 
হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আপনাদের মত জিজ্ঞাসা করি। : 
মহারাজা জয়সিংহ দণ্ডায়মান হইয়া সসন্্রমে বলিলেন,_“শাহ্‌জাদা,, 
বিপদে আত্মহারা হইবেন না; ধীরভাবে কর্তব্য পালন করুন। 
আমার মতে এলাহাবাদে হুজুরের কিছু দিন অপেক্ষা করা৷ শ্রেয় । সুলতান 
সজার সহিত সন্ধি হইয়াছে। তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন ;. 
তার পর সমবেতভাবে অগ্রসর হউন। যদি তাহা ভাল মনে না 
করেন, তাহা হইলে দ্রুত গতিতে দিল্লী যাইয়া পিতার সহিত মিলিত 
হউন কিন্তু শাহজাদা, আমি সরল চিত্তে সরলভাবে বলিতেছি, = 
আর হুজুরের সহযোগিতা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। আমি 
কল্যই সসৈন্যে আওরঙ্গজীব মহোদয়ের সহিত যোগ দিবার জন্য যাত্রা 
করিব। (১) 
... মহারাজের উক্তিতে সভাস্থ সকলেই যার পর নাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ 
হইয়া উঠিলেন। সোলেমান অধীর ' হইয়া বলিলেন,_“কি বলিলেন 
মহারাজ! আজ এই বিপদে আপনি সসৈন্তে আমাকে ত্যাগ করিয়া 
শক্রপক্ষে যোগ দিলেন! আপনিই না দিল্লীশ্বরের সর্ব প্রধান বিশ্বস্ত 
প্রভূভক্ত সেনাপতি ! যাহার নেমকে আপনি আজন্ম প্রতিপালিত-_ 
যাহার প্রসাদে আজ আপনি পদ-গৌরবে ও ক্ষমতা-প্রতাপে সাম্রাজ্য 


(>) The youthful prince (Sulaiman Shakoh) bewildered by the 
calamity, took counsel withJai Sing. Jai Sing openly refused to 
follow the losing side any longer, he would go away with his 
troops and 107. the new Emperor, 

—Sarkar’'s History of Aurangzib IL.—Page 292, 
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অদ্বিতীয়, আজ মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়! তাহারই শক্র-পক্ষে বোগ দিবেন ! 
এই দুঃসময়ে তীহারি বিপক্ষে আপনার অসি পরিচালিত করিবেন! 
আপনি কি বলিতেছেন, একটু চিন্তা করিয়া বলুন ।” 

জয়সিংহ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন,__“যাহা বলিবার, তাহা বলিয়াছি_ . 
বেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়াই বলিয়াছি। আমি কল্যই সৈন্তে 
শাহজাদা আওরঙ্রজীবের সহিত যোগ দান করিতে যাত্রা করিব 1৮ 

সেনাপতি দিলীর খান দণ্ডায়মান হইর! গম্ভীরভাবে বলিলেন,__ 
“তাহ! কিছুতেই হইতে পারে না! আমরা কিছুতেই তাহ! হইতে 
দিবনা! এই বিষম বিপদের সময় কেহই শাহ্জাদাকে ত্যাগ করিতে 
পারিবে না! শাহ্জীনাকে অনুরোধ করি, তিনি বিদ্রোহী সেনাপতিকে 
বন্দী করিবার আদেশ দিন। 

সোলেমান না, তাহা আমি দিব না। যিনি আমাকে ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সহজেই যাইতে পারেন; বল প্রয়োগ 
করিয়। আমি কাহাকেও অনুগত করিতে ইচ্ছ! করি না। ভক্তি, শ্রদ্ধা, 
আনুগত্য আন্তরিক জিনিস, বাহু-বলে তাহ! ,আদায় কর! যায় না। 
মহারাজ, আপনি যেখানে ইচ্ছ| স্বচ্ছন্দে গয়ন করিতে পারেন । 

দ্রিলীর খান। মহারাজ, আজ কি করিতে বাইতেছেন_ কেমন 
মহান্‌ উদারহৃদর প্রভুর সহিত কিরূপ, ব্যবহার করিতেছেন, তাহা 
বেশ করিয়া! চিন্তা করুন। আপনার এই মহাপাপের ফলে কি 
বিধাতার অভিশাপ জলন্ত অশনির হ্যায় আপনার শিরে নিপতিত হইবে 
না? মহারাজ, আবার বলিতেছি, কি করিতে যাইতেছেন, ভাল করিয়া 
চিন্তা করিয়া করুন। 

মহারাজা । আমি বেশ চিন্তা করিয়াছি। আপনি কিন্তু এখনও 
সব দিকে চিন্তা করিতে অবসর পান নাই, খান সাহেব! 
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দিলীর খান । যাক, সে চিন্তা আপনার করিতে হইবে নাঁ। আজ 
বুঝিলাম, হিন্দুর প্রতু-ভক্তি কতটুকু, রাজপুতের বীরত্ব ও মহত্র কতটুকু 
নে কার্যে দেখাইতে পারে! সে স্বার্থের গোলাম ; হৃদয় খলিয়া কোন 
জিনিন তাহার নাই! বাক সে কথা ১ শাহজাদা, এ বান্দা হুজুরের চির 
অনুগত ; হুজুরের জন্য হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে 
সে এখনও প্রস্তুত! নিরাশ হইবেন না__মহারাজা যাইবেন, যাউন; 
 তীহার ন্যায় বহু অভিজ্ঞ সেনানী হুজুরের দুর্লভ হইবে ন|। ভরস! 
করি, "আমাদের সহিত এমন বিশ্বাসঘাতক গ্রভুদ্রোহী সেনাপতি অন্য 
কেহই নাই, বিনি এই অপ্রত্যাশিত দুঃসময়ে শাহ্জাদাকে ত্যাগ 
করিয়া যাইবেন।, 

সকলে সমস্বরে - বলিলেন, “নিশ্চই নাই । আমরা সকলেই 
শাহ্‌জাদার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ৷ সোলেমান একটু সন্তষ্ট হইয়া . 
বলিলেন, “তাহা হইলে এখন আমাদের কি ভাবে অগ্রসর হওয়া 
টি { z 

নিলীর খান। বান্দার আরজ,_আমর| অবিলম্বে এলাহাবাদের . 
নিকট গঙ্গানদী অতিক্রম করিয়|৷ শাহজাহানপুরে উপস্থিত হইব। সেই 
স্থান হইতে বহু সংখ্যক আফগান সৈন্য সংগ্রহ করা যাইবে॥ তাহার! 
আমার বদ্ধু_স্বজাতি; তাহার! জগতে অদ্বিতীয় বীর ; তাহাদের সহায়- 
তার কার্ধ্যোদ্ধার সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। 

সোলেমান । খান সাহেব, আজ এ বিষম সঙ্কটে পড়িঘা আমি বিচলিত 
হইয়! পড়িয়াছি, আপনার পরামর্শ শিরোধাধ্য। কল্য প্রত্যুষেই শাহ্জাহান- 
পুরে যাত্র করা যাইবে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


গভীর নিশীখে চুপি টুপি কথা হইতেছিল। দিলীর খান্‌ বলিলেন,_“তাই 
নাকি-সে কথা আমাকে পূর্বে বলেন নাই কেন?” বাহিরে জগত 
নিস্তব্ধ বিল্লিগণ ঝি বিঁ রবে জগত মাতাইরা তুলিয়াছে। 

“স্থযোগ হয় নাই বলিয়া বলি নাই_ পূর্বে এ সমস্ত কথা প্রকাশ করা 
সঙ্গত বুঝি নাই বলিয়া বলি নাই।” মহারাজা জরসিংহ চুপে চুপে 
উত্তর দিলেন । 

দিলীর খান। “তবে এখন উপায় ?* 

জয়সিংহ।. উপায় আর কি? নরিয়| পড়ুন; প্রভুর কাৰ্য্যে জীবন 
উৎসর্গ করিতে হয় বটে, কিন্তু সতায়-অন্ঠার়, স্থান-অস্থান দেখিয়া ত করা 
কর্তব্য? প্রকাশ্য দরবারে আপনি আমার কার্য্যের নিন্দা করিয়া 
আমাকে কতই না ধিক্কার দিলেন। আপনি এখনও যুবক, সব কথা 
ভাল বুঝেন না-সব খবর রাখেন না) তাই আর আমি তাহার কোন 
উত্তর দিই নাই। সব নিন্দাবাদ নীরবে সহ করিয়াছি। 

দিলর খান। সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত ; ভরস! করি, 
আপনি আমাকে ক্ষম। করিবেন। এ সমন্ত কথ! পূর্বে মোটেই চিন্তা 
করি নাই। বাস্তবিক পক্ষে শাহজাদাগণের মধ্যে অওরঙ্গজীবই যে একমাত্র 
সম্্াট হইবার উপযুক্ত, একথা আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি) স্বয়ং 
সম্ৰাট শাহ্ভাহানকেও আমি একথ! বলিতে শুনিয়াছি। 

জয়মিংহ। শুধু সম্রাট কেন, সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিচক্ষণ মনীষীই 
একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। (১) দারা ত সম্াট পদের 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । বিলাস-বিষে তীহার দেহ জর্জরিত) সমর-দীতিতে 


(১): Some anecdotes have come down to us which prove that 
Aurangzib was regarded by the ministers and even by Shahjahan 
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ও রাজ্যশাসনে তিনি সপ্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; তীয় :ওদ্ধতা ও দাক্তিকতা নিবন্ধন 
কোন প্রতিভাবান বিচক্ষণ ব্যক্তিই তীহার সংস্পর্শে যান না। শৃন্তগর্ভ 
তোষামোদে তিনি নিয়ত বিভোর । তাহার মধ্যে অনেক গুণ আছে সত্য; 
তিনি একজন বড় বিদ্বান, বড় দার্শনিক, কিন্ত সম্রাট হইবার তীহার কিছু 
মাত্র যোগ্যতা নাই । বিশাল ইন্দুস্থানের সাত্রাজ্য পরিচালনা কি একটা 
খেল! বলিয়া মনে করেন? ওরূপ হস্তে পড়িলে তাহ! আপনা-আপনি চূর্ণ 
হইয়া যাইবে । (১) 

৮ 


himself, as the ablest of the princes. I find it impossible to 
reject them entirely as prophecies made after the event. Of all 
the four sons of Shabjahan, he bad the best reputation for capacity 
and experience. ‘The known record of his actual performances 
was most varied and distinguished. Evidently all self-seeking 
nobles and officers recognised him as the coming man, and 
hastened to secure their future by doing him friendly turns or at 
last by sending him secret assurances of their support. 
—Sarkav's History of Aurangzib I.—page 369-370. 


(১) Dara Shakoh was not wanting in good qualities, and could’ 
be both gracious and generous, but he was inordinately conceited 
and self-satisfied, very proud of his inellectual gifts, and extremely 
intolerant of advice and contradiction, which easily roused his 
imperious and violent Mughol temper. He was a nervous sensi- 
tive, impulsive creature, full of fine feelings and vivid emotions 
never master of himself or of other, and liable to lose his self- 
control just when cool judgment was most necessary. He might 
have been a poet or a transendental philosopher ; he could never 
have become a Ruler of India. 

< —2. Pools Aurangzib.—PP. 22-23. 

Dara never learnt to judge men by the crucial test of danger 

and difficulty, and he lost touch with active army. Hence he 
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দিলীর খান। নিশ্চয্ন_নিশ্চয় 1! একথা একশতবার বলিতে 
পারেন। : পক্ষান্তরে আওরঙ্গজীবের কথা মনে করুন; তাঁহার সহিত 
ইহার তুলনাই হইতে পারে না। যুদ্ধ-বিষয়ে তাহার ন্যায় অদ্বিতীয় 
ব্যক্তি ভারতে আর নাই। সেই দ্িন_ সেই বুখারার মহা সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে যখন চারি দিক হইতে অজস্র গোলা-গুলি মৃত্যুবৃষ্টির 
ন্যায় ছুটিয়া আদিতেছিল-_তাহারই মধ্যে আওরক্রজীব কি অসীম 
ঈশ্বর-নির্ভরতা। ও কর্তব্য-নিষ্ঠার পরিচন্ধ দিয়া প্রশান্ত সমাহিত চিত্তে 
নামাজে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। (১) সেই দিনই সকলে বুঝিয়াছে বে, 


। 

was rendered unfit in. that war of succession which among the 
Mughals served as a practical test for the survival of the fittest. 
Basking in the sunshine of his father's favour and flattered by an, 
entire Empire, Dara had acquired some vices unworthy of a 
Philosopher and fatal to an aspirant to the throne. Men of 
ability and self-respect must bave lept away from such a vain 
and injudicious master while the mercenary self seekers of the 
army and Court must have recognised that in following him against 
the astute and experienced Aurargzib they would be only backing 
the losing side. 


—History of Aurangzib by Sarkar-—Page 301. 


(১) One day the hour of evening prayer arrived when the 
battle was of its hottest, Aurangzib spread his cart pet on the field. 
knelt down and calmly said his prayers, regardless of the strife 
and din around him. He was then as during the rest of the 
campaign, without armour and shield. The Bukhara army gazed 
on the scene with wonder, and Abdul Aziz, in generous admira- 
tion, stopped the fight, crying, to fight with such a man in to court 
one’ 5 OWn ruin, 


—History of Aurangzib, I—Page 107 
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ভারতের গৌরবময় - সামাজ্যের অধিকারী হইবার উপযুক্ত কে। ৰে 
মহাবীর বালা-ভীবনে প্রমত্ত কুঞ্জরের সহিত একাকী বুদ্ধ করিতে ভীত 
বা পশ্চাৎপদ হন নাই, (১) লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি বাহার জন্তু প্রতিনিয়ত 
ভীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তত__বাহার শারীরিক অনীম কষ্ট-সহিষ্কৃতা 
শৌর্্যবীরধ্য ও শ্রমণীলতায় সৈনাগণেরও মনে ধঁধ! লাগিয়া যায়, (২) 
হৃদয় হজরতের ন্যায় অটল, যিনি চরিত্রে খবির ন্যায় পবিত্র ও গগনের 
ন্যায় উদার, বাহার মহান আদর্শে তাঁহার সৈন্যদল গঠিত ও 


(১), আওরঙ্গজীব তাঁহার চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক দিন হস্তী-ত্রীড়া 
দেখিতেছিলেন। সহসা ‘সুধাকর’ নামক পর্ববতপ্রমাণ একটা হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া 
তাহাকে আক্রমণ করে) জননজ্ঘ চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে 
আরস্ত করিল ; কিন্তু আওরঙ্গজীব ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহার অশ্ব- 
বল্গা সংযত করতঃ দৃঢ়তার সহিত তাহাকে বাধা দিতে দওয়নান হইলেন। হস্তী 
তাহার প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা আওরঙ্গলীবের অশ্বকে ভূপাতিত করিয়। ফেলল । তখনও 
আওরম্গজীব কিছুমাত্র ভীত না হইয়| বর্শা হস্তে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন। চারি- 
দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল_বড় বড় বীরগণ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর 


হইলেন; সৌভাগাক্রমে সহসা হস্তী ভীত হইয়। তাহার সহযোগী “হ্থরাত চন্দ্র"কে 
আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল ৷ 


এই ঘটনায় আওরঙ্রজীবের অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি সমস্ত দেশে বিস্তৃত 
হইয়! পড়ে । হট শাহ জাহান ডাহাকে নেহালিঙ্গনের সহিত প্রচুর উপহার ও 
“বাহাদুর” এই উপাধি দান করেন। তিন দিন পরে আওরঙ্গজীবের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে তাঁহার সম-ওজনের স্বর্ণমোহর (৫০০) ও “সুধাকর" হাতীটা তাহাকে 
দান করা হয়।. এই সময় হইতে তাঁহার দৈনিক ব্যায়ের জন্য ০০ পাঁচশত টাকা 
মগ্ডুর হয়। উপরোক্ত ঘটন| অবলম্বনে কবিত| লিখিয়| সভা-কপি নেদি জিলানী 
(5818) Gilons ) পাঁচ হাজার টাকা পুরক্ষার প্রাপ্ত হন; এবং পাঁচ হাজার স্বর্ণ 
মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দান করা হয়। 
— History of Aurangzib—Page 1012 
(২) His endurance of hardship awed his followers. 
—Aurangzib by S. L. Pool. 
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পরিচাসিত_স্তাহার সহিত প্রতিযোগিতার জয়ী হইবে জগতে এমন কে 
আছেঃ তিনি যে ধর্মতের সমরে যশোবন্ত সিংহকে এবং সোমগড়ের 
মহাসমরে স্বয়ং দারার বিশাল বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহা 
দৈবফলে নহে, তাহার যোগ্যতার জন্যই খোদা তাঁহাকে এই সৌভাগ্য 
দান করিয়াছেন। (১) দেখিবেন, সমুদয় বাধ|-বিদ্ন অচিরে আওরঙ্গজীবের 
সন্মুখ হইতে প্রভাত-কিরণ-সংস্পর্শে তুহিনকণার ন্যায় কোথায় 
বিলীন হইয়া যাইবে। বাস্তবিক বেটা কর্তব্য, সেইটাই আমাদের করিতে 
হইবে, এখানে স্বার্থের কোন কথা নাই । , 

জয়সিংহ । আর একটা বিষর চিন্তা করুন,_এই বে আজ দারা 
শেকো বিষম বিপদজালে জড়িত, ইহা কাহার দোষে ? আওরঙ্রভীব ত 
ু্ধ করিতে আসেন নাই ; বুদ্ধ করিতে চাহেন নাই, প্রতি পাঁদবিক্ষেপে 
তিনি যুদ্ধ বৰ্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সম্রাট শাহ্জাহানেরও 
ইচ্ছা ছিল, আওরঙ্লীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত গোলযোগ 
আপোষে মিটাইয়া ফেলিবেন ; কিন্তু তাহ। হইল নাঁ_ একমাত্র দারার 


দোষেই হইল না! দাম্ভিক শাহজাদা পিতু-আন্তা লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ- * 


সাগরে ঝাঁপাইয়! পড়িলেন |, তাহাতে উভয় পক্ষের কত লোক ক্ষয় 
হইল, কত অনর্থের স্ত্রপাত হইল। তাই বলি, দারা এ বিপদ 


(১) The difficulties grieat and তত 
raise to the highest pitch our admiration. hi 
Power of managing men, and deplomatic skill. If it. be urged 
that these do not completely account for his success and that he 
Was also beholden to Fortune, then the impartial historian of 
‘the period must admit that Aurangzi 
‘deserve Fortune’s help. 

History of Aurangzib I 


which he overcame, 
3 Coolness, SAgACItY, 


b had done every thing to 


by J. N, Sarkar—Page 340-341. 
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নিজে ডাকিয়া আনিয়াছেন। দারুণ দাস্তিকতা ও অহমিকার ফলস্বরূপ 
বিধাতার অভিশাপ তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে; কাহার সাধ্য তাহাকে 
রক্ষা করে? স্বীয় কর্মফল হইতে কে তীহাকে বাচাইতে পারে? খান 
সাহেব, আমার কথাগুলি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখুন। 

দিলীর খান। মহারাজ, আপনার কথায় আমার চৈতন্য হইয়াছে। 
আমিও আপনার সহিত আগামী কল্যই আওরঙ্গজীব মহোদয়ের সঙ্গে যোগ 
দিবার জন্য যাত্রা করিব। যাহাতে আমাদের বদ্ধু-বান্ধবগণও আমাদের 
সহযোগী হন, সে জনও আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। 

জয়সিংহ | নিশ্চয়! নিশ্চয়! এরূপ ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানী বাক্তিই 
সোলেমানের-_স্ৃতরাং দারার পক্ষ সমর্থন করিবেন না! 

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব । দিলীর খান একটু ইতস্ততঃ করিয়! ধীরে 
ধীরে বলিলেন, “মহারাজ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ; অকপটে উত্তর 
দিবেন কি? 

জয়দিংহ। অব্য । যাহা হয় আপনি জিজ্ঞাসা করুন) টি 
উত্তর দিতেছি । যখন বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর কোনরূপ - 
দূরত্ব রাখা শোভা! পায় না। 

দিলীর খান। আপনি হিন্দু_ নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু__রাজপুত-গৌরব ; আর 
আওরঙ্রজীব গৌড়! মুনলমান ; লোকে বলে, তিনি হিন্দুবিদ্বেধী ১ এক্ষেত্রে 
আপনি আন্তরিকভাবে 5৮5 করিবেন, এরূপ বিশ্বান করিবার 
হেতু কি? 

জয়সিংহ। দেখুন, খান সাহেব, - যাহারা সংস্কীর্ণচেতা, তাহারা 
ধর্ম লইর়া কলহ ও কোন্দল পাকায়। আমি গোড়া হিন্দু বলিয়| বে 
গৌড়! মুনলমানকে দ্বণা, করিব, অথবা আপনি গড়া মুদলমান হইয়া 
যে গৌড়! হিন্দুকে দ্বণা করিবেন, তাহার- কি সঙ্গত কারণ থাকিতে 


রণ 
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পারে? সমস্ত ধর্মের একই লক্ষ্য ঈশ্বর__বিভিন্ন গতিপথ,__এই যা 
বিভিন্নতা । ইসলাম ধর্শের প্রবর্তক মহাত্মা মোহাম্মদকে কি আমর! ভক্তি 


করি না? নিশ্চয় করি_ মন প্রাণ দিয়া করি। জানিবেন, হিন্দুর বড়, 


উদার ধর্ম্ম ; অশ্যের গুণের আদর করিতে ইহা কখনই কুষ্ঠিত নহে। তাই 
আমরা বোদ্ধধর্মম-প্রবর্তক মহাত্মা বুদ্ধদেবকে অবতার বলি। মুসলমান 
আকবরকে জগৰীশ্বর বলির়| পূজা করি। যদি মুসলমানের সহিত দীর্ঘকাল 
পৰ্য্নন্ত আমাদের জেত-বিজে্ সম্বন্ধ না, থাকিত, তাহা! হইলে হয় ত মহাত্মা 
মোহন্মদকেও হিন্দু অবতার বলিয়! পুজা করিত। বে,যে ধর্মে আছে, 
সে সেই ধর্মের কাজ করুক, ইহাতে নিন্দা বা বিদ্বেষের কারণ কি 
হইতে পারে ? 
দিলীর খান। ঠিক বলিয়াছেন, মহারাজ আমাদের পয়গম্বর সাহেবও 
বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ করেন নাই, বা বিদ্বেষ করিতে উপদেশ দেন 
দেন নাই, ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। 
ইসলাম শাস্তির ধর্ম ইসলাম শব্দের অর্থই শান্তি। ইসলাম জগতে শাস্তি 
বিলাইয়াছে ; জাতি-ধ্-নির্ধিবশেষে সমগ্র মানবের উপর ইহা! শান্তি-ধারা 
বর্ষণ করিয়াছে । / 
জরসিংহ। এই যে জগতের উচুনীচু পার্থক্য, বহু উৰ্ধ হইতে 
দৃষ্টি করিলে ইহা মিনিয়া যায়। যাহারা ধর্মম-জগতেও নিযে আছে, 
, তাহারা সর্বত্রই নানা পার্থক্য, নানা অসাম্স্ত দেখিতে পায়) এই 
হেতু ধর্বিদ্েষের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। তাহাতেই এত 'গোলযোগের 
" স্বত্রপাত হয়। একে অন্যের ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে, অত্যাচার 
করিলে, ঘাত-প্রতিঘাতে ধর্ম্মবিদ্বে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; তাহাতে উভয় 
পক্ষেরই অকল্যাণ হয়। যেখানে বিভিন্ন ধৰ্ম্মাবলস্বিগণের একত্রে বাস। 
করিতে হয়, তাহাদের সকলকেই বিশেষ সংঘত হইয়া বাম করা! উচিত 


৮৭ 
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আমি জানি, অনেক হিন্দু মুসলমানের ধৰ্ম্ম নিন্দ করা, এবং অনেক মুসলমান 
হিন্দুর ধর্ম্মনিন্দ। করা__পরস্পরের অকল্যাণ করা পুণ্যজনক কাজ বলিয়া 
মনে করেন। ইহা ভ্রম । আমি এইরূপ কার্য্যের কখনই প্রশ্রয় দিই 
না। ইশ্বরেচ্ছায় স্তায়পরায়ণ মোগল রাজত্বে কোনরূপ বিচার-ব্যাভিচার 
হয় না। আওরক্গজীব মহোদয়কে লোকে যতই যাহা বলুক, বিচার-বিষয়ে 
তিনি নিরপেক্ষ; তীহার শক্রগণও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি 
নিরপেক্ষ; তাঁহার শক্রগণও স্বীকার করিতে বাধ্য বে, তিনি ন্যায়- 
পরায়ণতার মহা-সমুদ্র। (১) 

দিলীর খান। “কিন্ত কোন কোন স্থলে তিনি হিন্দুর প্রতি অত্যাচার 
করিয়াছেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।” | 

জয়সিংহ । তাহা মানিলাম, কিন্তু এমন কোন খটন! আপনি বোধ 
হয় দেখাইতে পারিবেন না বে, তিনি অত্যাচারিত না হইয়া কাহারো 
প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন। যেখানে হিন্দু ইসলামের বা মুসলমানের 
উপর আঘাত দিয়াছে, সেই খানেই তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন। 
ইহা বিদ্বেষ-প্ৰস্থত নহে ; বিবেচনা প্রস্তুত । 

দিলীর খান। “আচ্ছা, তিনি ত ক্ষমা করিতেও পারিতেন ; প্রতিশোধ 
অপেক্সা ক্ষমা মহৎ গুণ নয় কি? 

জয়সিংহ! ব্যক্তিগত বিষয় হইলে ইচ্ছামত: ক্ষমা করিতে পারেন, 
কিন্তু জাতি বা ধৰ্ম্মগত বিষয়ে তাঁহার ক্ষমা করার অধিকার কি? মুসল- 
মানের প্রতিনিধিরূপে তিনি মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে বাধ্য, 
আবার হিন্দুর প্রতিনিধিরপে তিনি হিন্দুরও স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে বাধ্য । 


(3) Ovington says that the great Mughal ( Aurangzib) is the 
main ocean of justice. 
S. L. Pools Aurangzib—Page 80. 
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তিনি যে কোন কোন দেবালয় ধ্বংশ করিয়াছেন, তাহার কারণ হিন্দুগণ 


সেই সেই স্থানে বাদশাহের বিরুদ্ধে বড়ঘন্ত্রের কেন্দ্র করিয়াছিল; তাই 
রাজকীর ; কর্তব্যের অন্তুরোধে তিনি সেই সমস্ত চূর্ণ করিয়াছেন। 
ধৰ্ম্ম-বিদ্ধেষের বশীভূত হইয়া নহে । (১) সব দিক বিবেচনা করিলে 
আওরঙ্গজীবকে নিন্দা করার কারণ অধিক পাওয়া যায় না। 

“দিনীর খান। তাহা হইলে কি আপনি বাস্তবিকই- আঁওরক্রজীবের 
ভক্ত? 

জয়সিংহ । “নিশ্চয়ই ! আমি প্রাণ মন দিয়া তাহাকে ভক্তি করি। 
তাহার স্যবহারে, তেজন্থিতায়, ন্যায়পরায়ণতা় ও কর্ম্বকুখলতায় আমি 
মু্ধ। খান সাহেব, জানিবেন বাহুবল প্রকৃত বল নহে; হৃদয়ের শক্তিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি । সেই শক্তি দ্বারাই মানুষ বাধ্য করা যায়__হ্বদয় জয় 
করা যায়। 

'আওরঙ্গজীবের অসাধারণ উদ্দারত| ও মহত্থের নিকট আমি বিক্রীত। 
আওরক্রজীব হৃদয়ের বলে বলীয়ান। সেই বলে তিনি আত্মজরী। 


জগত জয় করা তাঁহার পক্ষে অতীব সহজ। বদি. কেহ 
ভবিষ্যতে দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার ঘোগ্য ব্যক্তি 
থাকেন, তবে আওরদ্জীবই সেই ব্যক্তি! আমি চাই বিনি 
উপযুক্ত, তিনিই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দৃঢ়হস্তে সাম্রাজ্য 
শাসন করুন। দেশ সুশৃঙ্খল! ও শান্তির সহিত শাসিত হউক-_সাম্াজ্য 
গৌরবময় হউক ; ইহাই আমার ইচ্ছা। হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত 
উৎসর্গ করিয়া আমি তাঁহার প্রতি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করিব । 


(১) আল ইসলাম--১৩২৪ 1, 


১ 
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যে মনিব উপযুক্ত, তাহার অধীনে কাজ করিকা! সুখ আছে! তাহার 
সেবায় আত্মোতসর্ণ করাতেও সান্বনা আছে। 

জয়সিংহ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ :থাকিরা আবার বলিলেন, “দেখুন, 
রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান কোনরূপ পার্থক্য আমার মনে আসে 
না। আমি চাই, ভারতবাদী ভারত শাসন করুক , আমর! ছুই জাতি 
হিন্দুসুসলমান-_ভারত মাতার যুগ্লল-সস্তান। আমাদের একের অন্তের 
প্রতি সহোদরের ন্যায় ব্যবহার কর! একান্ত কর্তব্য । মুসলমান আজ 
পাঁচ শত বৎসর ভারতে রাজত্ব করিতেছে, তাই বলিয়া কি আমরা 
অস্থুথী-_অসন্তষ্ট আছি? কখনই নহে! কোন কোন রাজা হয় ত 
অন্যায় কাৰ্য্য করিয়াছেন, সেইরূপ কি হিন্দু হইলেও করিতে পারিতেন 
না? তোমরা রাজ! হইলেও রাজত্ব পরিচালনা ত আমরাই করিতেছি। 
আমরাই দিলীশ্বরের মন্ত্রী, সেনাপতি ; বিভিন্ন প্রদেশের শসানকর্তৃত্বও 
আমাদের হাতে। যিনি উপযুক্ত, তিনিই উচ্চ পদে উন্নীত 


* হইতেছেন | মহারাজা মানসিংহ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার 


ছিলেন। বিজাতীয় শাসনকর্তীর নিকট ইহার অধিক আর কি আশা! 
করা যাইতে পারে? এন্থলে হিন্দুমুদলমানের কোনই পার্থক্য নাই। 
আমরা এই অধীনতার মধ্যেও পুর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছি। 
স্বাধীনতার অর্থ বদি উচ্ছংঙ্খলতা না হয় তবে আমর! কোন্‌ বিষয়ে স্বাধীনতা 
ভোগ করিতেছি না? মুলমান বাদশার জাতি ; তিনি বাদশাহই 
থাকুন; আমরা তাহার জন্য লালায়িত নহি। আমরা ত শাসন-ন্ত্রে 
সর্বত্রই আছি। তবে আর রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি 
শক্রভাবে আসিতে পারে কিরূপে? আমাদের সব সময় মনে রাখা 
উচিত, বদি আমরা ক্ষমতী-প্রতিপত্তি লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হই__একে 
অন্যের ক্ষতি করি, পরস্পরকে আপন ভাবে না দেখি, তাহা হইলে এই 
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উভয় জাতিই দুর্বল হইয়া পড়িবে। ভারতমাতা নির্যাতিত, দুর্গতিগ্রস্ত 
হইয়| বিদেশীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে । তখন আমাদের 
নামে জগত উপেক্ষার হাসি হাসিবে। 

দিলীর খান। নিশ্চর ! নিশ্চয়! হিন্দুমুদলমানে সন্তাব-সম্প্রীতি 
না থাকিলে ভারতের কল্যাণ নাই।_ কোন জাতিরই কল্যাণ নাই । 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমর! এক-_আমর! অভিন্ন । 

পরদিন প্রত্যুষে জয় সিংহ, দিলীর খান এবং অন্য বহু সৈন্য, 
সেনাপতি সোলেমান শেকোকে পরিত্যাগ করিয়া আওরন্গজীবের সহিত 
যোগ দিবার জন্য যাত্র। করিলেন। এখন সোলেমানের ২০০০০ নৈন্যে 
মধ্যে মাত্র ৬০০০ অবশিষ্ট থাকিল । (১) 


& তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মহানগরী আগ্রার ৷ বাহিরে দারা শোকের বিস্তীর্ণ শাহী প্রাসাদে সোমগড়- 
বিজ্ঞেতা, মহাবীর আওরলজীব নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় মহা গৌরবে 
অবস্থিতি করিতেছেন। দিন দিন বাদশাহের আমীর-ওমর1 ও উচ্চ 
. কর্ম্মচারীবৃন্দ তাহার পক্ষে গিয়া যোগদান করিতেছেন। ! 
থোদা-তাল| অনুকূল হইলে সকলেই তাহার হিতৈরী হইয়া উঠে) 


(১) Jai ১104 had convinced Dilir Khan of the folly of such 
unselfish devotion, these two Eenernls with their contingents 
Parted company with the Prince at Korah, and so also did 911 the 
other Timperial officeis and 11805 newly enlisted truops. Only 
6000 man less than a third of Sulaiman’s army, accompanied him 
in the retreat to Altahbad. . 

—History of Aurangzib. I by Pro:. Saricar—Page 222-223. 
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১৯১ 
EEE 
শায়েস্তা খান, মোহম্মদ আমিন খান (মীরজুম্লার পুত্র ), মন্ত্রী জাফর 
খান্‌ প্রভৃতি সকলেই ক্রমে ক্রমে আমির আওরক্গজীবকে অভিনন্দন 
করিতে লাগিলেন । 

একটা সুসজ্জিত কক্ষে আওরঙ্গজীব হীরক-মুক্ত-খচিত সুবর্ণাসনে 
সমাসীন। তাঁহার বদন বিষাদে গম্ভীর ; সম্মুখে টেবিলের উপর স্ুুবর্ণ- 
মণ্ডিত কয়েকখানি “ফেকার, কেতাব শোভ! পাইতেছে। তাহার 
অনুমোদন ক্রমে বহুদর্ণা প্রাচীন ওমরা ফজিল থান এবং প্রধান বিচারপতি 
সৈয়দ হেদায়েতউল্লা সম্মুখে উপস্থিত হইয়৷ বথাবিধি কুর্ধিশ করিয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন। আওরহ্গজীব তাহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি 
দিয়া সম্রাটের কুশল প্রার্থনা করিলেন। 

কাজী সাহেব আওরগ্গজীবের কথায় বথাবথ উত্তর দিয়া তাহার হস্তে 
বাদশাহের মোহরাক্কিত পত্রখানি প্রদান করিলেন। আওরঙ্গজীব পরম 
ভক্তির সহিত তাহা চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিলেন তাহাতে 
বাঁদশাহের স্বহস্তে লিখিত ছিল; 

“আমার প্রিয়তম বিজয়ী পুত্র বথন আমার এত নিকটে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার চিরহিতৈথী বুদ্ধ পিতার প্রীকান্তিক 
অনুরোধ, তিনি যেন একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; তাঁহাকে 
দেখিবার জন্য তাহার সেহপ্রবণ হৃদন্ধ বহুদিন হইতে বড়ই ব্যাকুল 
আছে ।” 

পত্রথানি পড়িয়া আঁওরঙ্গজীবের স্বভাবগন্ভীরবদন আরো গম্ভীর 
হইয়া উঠিল) ললাটে চিন্তার কুঞ্চিত রেখাসকল সুস্পষ্ট দেখা দিল। 
তিনি বলিলেন,_+বাদশাহ আপনাদের বাচনিক আরো কিছু বলিয়া 
দিয়াছেন কি?” 

কাজী সাহেব বলিলেন,-“তিনি, এই পারিবারিক  মহাসমরে 
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আন্তরিক দুঃখিত। তিনি অনেক সময় এই জন্য আক্ষেপ করেন যে 
আপনি তাঁহার স্নেহের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করেন না” 
আওরঙ্গজীব গভীর বেদনাময় স্বরে বলিলেন,_“কাঁজী সাহেব, 
জানি না এ জগতে আমার কথা-_-আমার মনের আক্ষেপ বুঝিবার কেহ 
আছে কিনা । এই যে ভীষণ আত্মকলহ_ পারিবারিক মহাসমর__এজন্য 


দোষ কার? আমি পুত্র হইয়া পিতার খেদমতে আসিব, এটুকু অধি- 


কার কি আমার নাই? বাদশাহের মৃত্যুসংবাদ যখন সমগ্র ভারতে 
প্রচারিত হইয়াছিল, এমন কি এই মহারাজধানী আগ্রার অধিবাসি- 
গণও বখন এই সংবাদ বিশ্বাস করিয়াছিল, তখন বলুন ত কোন্‌ পিতৃভক্ত 
পুজ বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে? বাদশাহ জীবিত আছেন, বা 
“এন্তেকাল” করিয়াছেন এই সংবাদ পাইবার জন্য যখন আমরা চাতকের 
ন্যায় ব্যস্ত, তখন কেন রাজধানীর সমস্ত সংবাদ বন্ধ করিয়া আমার 
সন্দেহের মাত্রা বাড়াইর| দেওয়া হইল? আমার প্রতিনিধিকে অনর্থক 
লাঞ্চিত ও সর্বস্বান্ত করা হইল? আমার পরম হিতৈষী শায়েস্তা 
খানের মালবের  সুবাদারী কেন কাঁড়িয়া লওয়া হইল? আমি ত 
কত দিন ধীরভাবে অপেক্ষা, করিয়াছিলাম__কিস্ত পিতার কোন 
নিশ্চিত সংবাদ পাইলাম না দিন দিন আমার কর্মচারী ও 
সেনাপতিবৃন্দকে রাজধানীতে তলব দিয়া আমাকে দুর্বল করিয়া 
ফেলা হইতে লাগিল ; তখনও আমি বাদশাহের কোন অবাধ্যতা 
করি নাই। তার পর আমার মনের সন্দেহ ও আশঙ্কা ক্রমেই প্রবল 
হইয়া উঠিতে লাগিল; আমি স্বয়ং একবার হুজুরে উপস্থিত হইতে 
স্বল্প করিলাম। এরূপ অবস্থায় কোন্‌ পিতৃ-ভক্ত পুল্র স্থির থাকিতে 
পারে? কিন্ত আমাকে কেন, কোন্‌ যুক্তিতে বাঁধা দেওয়৷ হইল? 
আমি দারাকে এবং যশোবন্ত সিংহকে বিশেষরূপে জানাইয়াছিলাম, 


আলমগীর ₹১৯৩, 


বাদশাহের সহিত একবার সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্ত। তাহার 
সঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া তাহার আদেশ নতশিরে মানিরা লইবার জন্য 
আমি পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। মহাসমরের অব্যবহিত পূর্বে 
জাহানারা বেগমকে এই মৰ্ম্মে কতই না মিনতি করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, 
যেন আমাকে বাধা না দেওয়া হয়। আমি যুদ্ধ করিতে আসি নাই, যুদ্ধ 
করিব না; একবার হুজুরে হাজির হইয়া! পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য পালন 
করিব মাত্র। তবুও আমার অনুরোধ রক্ষা করা হইল না) একান্ত অবস্ঞার 
' সহিত আমার নিবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইল। এ অবস্থায় বাহারা' 
বাদশাহের ইচ্ছার প্রতিকূলে অন্যায় করিয়া আমাকে বাধা দিতে অগ্রসর 
হইয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে নিজের ন্যায্য দাবী বজায় রাখিতে 
বদি আমি অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকি, তাহাতে আমার কি অপরাধ 
হইয়াছে, আপনারা বিচার: করুন। আমি বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করি নাই যাহারা বাদশাহের ইচ্ছার প্রতিকূলে অন্যায় করিয়া আমাকে 
বাঁধ 'দিতে আসিন্নাছিল, আমি তাহাদ্িগের সহিতই যুদ্ধ করিতে 
বাধ্য হইয়াছি। আমার এ কার্য্য রাজদ্রোহ বলিয়া আমি কখনই মনে, 
করি না» 

₹ ফাজেল খান বলিলেন,_“আপনার কোন কথাই অস্বীকার করিতে 
পারি নাঃ সম্রাট কোন দিনই আপনার বিরুদ্ধে সৈন্য-চাননা করিতে, 
হুকুম দেন নাই। দারাই এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের মূল নিয়ন্তা 
সম্রাট স্বয়ং আপনাদের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবাদ বৈষম্য 
নি্পত্তি করিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু দারার ও দ্ধত্যে 
তাহা হয় নাই 1” 

আওরক্সজ্রীব। তাহা হইলে আপনার! আমার প্রতি দৌষারোপ 

সত 
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করিতে পারেন না। আমি জানি, কিছুদিন হইতে বাদশাহ, 
স্বাধীনভাবে কোন রাজকার্য্য পরিচালনা করেন নাঁ। দারাই 
সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ। দারা এই রাজ-্ষমতা অন্যায়ভাবে 
পরিচালিত করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ইস্লাম সমূলে 
উৎপাটিত করিতে বসিয়াছিলেন। ধর্মপরায়ণ, খোদা-পোরনস্ত ব্যক্তি- 
গণকে বিদুরিত করিরা তাহার সমস্বভাবাপন্ন ধর্ম্মদ্রোহী উচ্ছ আল- 
প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতেছিলেন। আমার 
বিরুদ্ধে তিনি: প্রতিনিয়ত বাদশীহের নিকট এমন নিন্দাবাদ করিয়া 
আসিয়াছেন, যাহার ফলে আমার প্রতি বাদশাহ, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন। তিনি এখন কোন বিষয়ে আমার বা আমার অন্য ্রাতৃ- 
গণের স্বার্থস্থবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি এখন 
সম্পূর্ণরূপে দারার আয়ত্ত। বিগত মহাযুদ্ধ বাদশাহের অনভি- 
প্রেত ছিল সত্য, কিন্ত তথাপি ইহা দারার কারণে সংঘটিত হইল? 
ইহাতে যে সহশ্র সহস্র ব্যক্তি নিহত হইল, সহস্ৰ সহজ ব্যক্তি 
অনাথ বা বন্ধুবান্ধবহীন হইল, সে মহাপাপের ভজন্ত দায়ী কে? 
প্রতিকার্ধ্যে বাদশা দারার প্ররোচনায় আমার স্বার্থের ব্যাঘাত করিরা 
আদিতেছেন। দেখুন, সেই কান্দাহারের মহামরে বিনা কারণে 
আমাকে তিরস্কার সহ করিতে হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের সুলতান- 
গণের সহিত আমি দীর্ঘকাল প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া যখনই তাহাদিগকে 
অনুকুল সন্ধিতে বাধ্য করিব, তখনই দারা আমাৰ কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ 
করিলেন) আমাকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য করিলেন-__স্থলতানগণের 
স্পদ্ধা বাড়াইয়া তুলিলেন। বিনা কারণে আমার নিকট হইতে 
বিরার প্রদেশটা কাড়িয়া লইলেন। শত্রপূর্ণ দাক্ষিণাত্যে আমার প্রধান 
প্রধান সেনাপতি ও কর্মচারীবৃন্দকে রাজধানীতে তলব দিয়া আমাকে 
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দুর্বল ও বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। জনাব, একবার পুরাতন কথা 
স্মরণ করুন ;_ সম্রাট আমার শক্রগণের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া কত সময় 
কত প্রকারে আমাকে নিগৃহীত করিয়াছেন। আমি এবং আমার 
পুত্রগণ ক্রমাগত বাদশাহের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছি। 
আমার অনুরোধ, আবেদন, নিবেদন নির্দিয়ভাবে একান্ত উপেক্ষার সহিত 
পদদলিত করা হইয়াছে! বিনা কারণে আমাকে যখন তখন তিরঙ্কার্‌ 
সহ করিতে হইয়াছে। প্রকান্ত দরবারে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা 
প্রচার করা হইয়াছে; এমনকি আমাকে স্থবাদারী হইতে অপসারিত 
করিবারও কল্পনা করা হইয়াছে। প্রকাশ্তভাবে আমার - প্রত্যেক, 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া এবং নানারূপ বিরুদ্ধাচার দ্বারা সাধারণের 
চক্ষে আমাকে নিতান্ত হেয় করিয়া তুলা হইয়াছে । (১) এ সমস্তেরই 
এক মাত্র -কারণ দার! ; দারাই ক্রমাগত সম্রাটের নিকট আমার নিথ্যা 
নিন্দা করিয়া আমাকে তাহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হইতে একেবারে বঞ্চিত 
করিয়া আসিয়াছে। আনি বেশ উপলব্ধি করিতে পারি, আমার লিখিত 
কোন পত্রের মন্্ব তিনি গ্রহণ করেন নাই। 


(১) Aurangzib was misunderstood, suspected and unjustly 


reprimanded from the very begining of his term of office. And the 
Vitterness of feeling thus roused was one of the reasons why the 
war of succession was conducted so heartlessly and unscrupulously. 
At one time Aurangzib was so disgusted with being constantly 
misunderstood, censured and hampered by the Emperor, that he 
refused to take % most necessary step on his own initiative. Indeed 
in one of his letters to his sister Jahbanara he complains tbat 
though he had served his father faithfully for twenty years-he 
was favoured with much less power and confidence than his Nephew 


Sulaiman Shakoh.” 
লি 900৮৯ History of Aurangzib—T., 
( For details see from Page 199 to 205. ) 
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সম্রাটের নিকট অনেক আবেদন-নিবেদন করিয়াছি, কিন্ত কোনই 
ফল হয় নাই! দারার প্ররোচনায় তিনি এমনিভাবে পরিচালিত যে, 
আমার কোন কথাই তিনি কখনই কাণে তুলিলেন না। বিবেচনা করিয়া 
দেখুন, এখনও আমি চুপ করিয়া থাকিলে আপন সর্বনাশ আপনি বরণ 
করিয়া নওয়া হইবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি স্বয়ং হুজুরে 
সমস্ত কথা নিবেদন করিতে দৃঢ়সং্কল্ন হইয়া রাজধানীতে আদিয়াছি; 
কিন্তু তাহাতেও আমাকে বুদ্ধ করিতে বাধ্য করা হইল। আমি নিশ্চয় 
জানি, এ সমস্ত ব্যাপারে বাঁদশাহের কোনই দোষ নাই। তিনি দারা 
কর্তৃক পরিচালিত । 

কাজী সাহেব বিনীত স্বরে বলিলেন,_“আমরা সমস্তই হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পরিয়াছি ; হুজুরের কার্যে কোনই ত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। 
পরস্ত আত্মরক্ষা করা ফরজ। সেই ফরজই জনাব প্রতিপালন 
করিতেছেন। বিশেষতঃ দীন ইসলামের দিকে লক্ষ্য করিয়া! ভারতে 
ইসলামন্্িমাকে রাহু-গ্রাস হইতে মুক্ত করিবার জন্যই শাহজাদা এই 
মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। প্রার্থনা করি, আল্লাহ্‌তাঃলা এই মহাসঙ্কটে 


আওরঙ্গলীব আবেগভরে বলিলেন,__“দেখুন, একবার বাদশাহের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমার দাক্ষিণাত্য হইতে এই অভিবান-_ 
এই মহা সমর- এত রক্ত পাত! তবে এস্থলে কয়েকটা কথা ভাবিবার 
আছে। জানেন কি, কিছু দিন হইতে জগতের ভাব-গতিক দেখিয়া 
সামার মন যেন বড়ই সনিগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। আচ্ছা, আমি খোদা 
ভরসা করিয়া স্বীকার করিতেছি, আগামী কল্য হুজুরে হাজির হইব 1» 
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কাজী সাহেব একটা সুসজ্জিত থাক হইতে একখানি মণিমুক্তা-খচিত 
মহামূল্য তরবারি বাহির করিলেন । তাহার উপরে সুন্দর অক্ষরে আলম- 
গীর (জগজ্জয়ী ) শব্দটা লিখিত। কাজী সাহেব আওরঙ্রজীবকে যথেষ্ট 
শিষ্টতাপূর্ণ অভিবাদন করিতে করিতে। তরবারিথানি তাহার সম্মুখে রাখিয়া 
বলিলেন, _“সম্রাট-প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করুন ।” আওরদ্রজীব ভক্তিভরে 
তরবারিথানি গ্রহণ করিরা চুম্বন করিলেন । / 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে বিমল জ্যোৎস্না ! মধুর সান্ধ্য 
সমীরণ ঝিরি ঝিরি বহিয়া সকলের অঙ্গে অমিয়-ধারা ঢালিয়া 
দিতেছিল। 

এই মধুর সন্ধ্যাকালেও আওরঙ্গজীবের মনের দারুণ উদ্বেগ একটুও 
কমে নাই। তাঁহার ললাটে চিন্তা-রেখা স্পষ্ট দেদীপ্যমান। চারিদিকে . 
তৃমগ্লে একান্ত ছু্রাপ্য কুস্থমগুলি মন্দ সমীরণে হেলিযা দুলিয়! নাচিতে- 
ছিল) সম্মুখে যমুনার কৃষ্ণ বলিল কুল কুল ধ্বনিতে প্রাণের কি এক 
অব্যক্ত বেদনার কাহিনী গাহিয়া বাইতেছিল। 

তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ; সহসা! সম্মুখে প্রিয়তম বন্ধু শরারেস্তাথানকে 
১১৪ তিনি আহ্নাদে আবেগভরে উঠিয়া দাড়াইলেন। তাহার সহিত 

৮ করিয়া আদরে তাহাকে স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া তাহার নি 

BR 

শায়েস্তা খান সবিনয়ে বলিলেন, “হুজুরের: সঙ্কট সময় এ দাস 
হুজুরের কোন কার্য্যে না লাগায় যে কতদুর মনঃকষ্টের সহিত কাল 


১৯৮ আলমগীর 


কাটাইতেছিলাম, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসন্তব। আমি আমার নিজ 
প্রদেশ মালবে থাকিতে পারিলে যেরূপেই হউক হুজুরের পক্ষে যোগ 
দিতে পারিতাম, কিন্তু দারা আমাকে জানিতেন; তাই তিনি আমাকে 
পুর্ববাহেই সেই স্থান হইতে সরাইয়া অন্তত্র পাঠাইলেন। কি করিব, 
তখন তাঁহার কথা অমান্য করা কোন প্রকারেই সঙ্গত বা সম্ভবপর 
মনে করি নাই; তাই অনন্ঠোপায় হইয়া! হুজুরের কোন কার্ধ্যেই আত্ম- 
নিয়োগ করিতে পারি নাই ; সে জন্য ‘গোনাগার’ একান্ত লঙ্জিত। 

আওরঙ্গজীব বলিলেন,_“আপনি খুব ভালই করিয়াছিলেন; ইহাতে 
আমি বিন্দুমাত্র দুধ হই নাই। বাস্তবিক সত্য কথা বলিতে কি, 
দারার সহিত আমার বে সম্মুখ সমরে নামিতে হইবে, তাহা আমি পূর্বে 
মনে করি নাই। তবে কি জানি, কার মনে কি আছে; তাই সাবধান 
হইয়া সসৈন্যে আসিয়াছিলাম। দারার ভাব-গতিক দেখিয়া আমি 
পূর্বেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে আমাকে রাজধানী গমনে বাধা দিবে । 
যাহা হউক, হিতৈষী ভাবিয়া আপনাকে এখন একটা বিষয়ের পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমি বর্তমান অবস্থায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ 
করিব কিনা। বাদশাহ্‌ ফাজেল খান ও সৈয়দ হেদায়েতউল্লাকে এক 
খানি পত্র সহ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া আমার 
নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমিও সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হ্ইয়াছিলাম। 
তাহার পর দিবস তাহাদিগকে পুনরায় আমার নিকট প্রেরণ করেন। 
দেখিতেছি, সম্রাটের একান্ত আগ্রহ যাহাতে আমি সত্বরই তাঁহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি জানাইয়। বাধিত 
করুন|” 

“শায়েস্তা খান। “বান্দার বেয়াদৰী মার্জিত হউক? পুত্র হয়৷ 
পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাহাতে আর কি কথা থাকিতে পারে ? 


আলমগীর J ৪১৯৯ 


কিন্ত এ স্থলে কতকগুলি বিষয় বিবেচনার আছে । te কাৰ্য্যপ্ৰণালী 


দর্শনে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি দারার “প্রতি অত্যধিক 
অনুরক্ত ; তাহার ইঙ্দিতে চালিত, তাহার সন্তোষের জন্য যাহ! হয়, 
করিতে পারেন। এই যে সোমগড়ের মহাসমর, ইহ! দারার ইচ্ছায় 
সম্পাদিত হইল ; বাদশাহ্‌ ইচ্ছা থাকা সত্বেও ইহার প্রতিরোধ করিতে 
পারিলেন না। আমি গোপন অনুসন্ধানে যত দুর জানিতে পারিরাছি, 
তাহাতে স্পষ্টতঃ বুঝিতেছি, এখনো বাদশা দারার উপর পূর্বববৎ 
অনুরাগ পোষণ করেন | এখনো গোপনে গোপনে তাহাকে সর্ধাবিধ 
সহায়তা করিতেছেন। দারা দিল্লীতে পলায়ন করিয়াছেন; দিল্লীর 
ফৌজদারের উপর বাদশা দৃঢ় আদেশ দিয়াছেন, যাহাতে দারার জন্য 
রাজকোব, উন্মুক্ত হয়; দিলীস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের উপরও, 
দারাকে সাহাযা করিবার জন্য সরকারী পরওয়ানা গিয়াছে । এ 
ক্ষেত্রে, বাদশা যে দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়া আপনাকে বন্দী করিবেন 
না, তাহার বিশ্বাস কি? 

আওরঙ্গজীব। বিশ্বাস যে বড় অধিক আছে, তাহা মনে হয় না। 
আমি ত বরাবর দেখিতেছি, দারার ইঙ্গিতে, দারার স্বার্থের জন্য বাদশা 
আমার বিরুদ্ধাচার করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন না; সে ক্ষেত্রে তাহার 
সুক্ম দর্শন ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞান ঠিক থাকে না । সেই ঈসা; বেগের কথা' 
স্মরণ করিয়া দেখুন,-_দারার ঈঙ্গিতেই বিনা কারণে বাদশা তাঁহাকে 
সর্বস্বান্ত, লাঞ্চিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। বিনা দোষে আপনাকে মালব 
হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন ; এখন বিবিধ ঘটনা হইতে আমরা! স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিতেছি, দারার স্বার্থের বেলায় বাদশা, আমার প্রতি কর্তবা-জ্ঞান 
কিছুই ঠিক রাখিতে পারেন না। 

শায়েস্তা খান। বাস্তবিক কথা । এক্ষণে দারার এই সঙ্কট সময়ে 


২০ ০১ আলমগীর 


বাদশা বে প্রাণপণে তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন, তাহা তাহার অতীত 
জীবনের ঘটনাবলী ও বর্তমান কার্য্য-প্রণালী হইতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান 
হইতেছে। সুতরাং তাঁহার নিকটে আপাততঃ গমন আমি নিরাপদ 
মনে করি না। 
আওরঙ্গজীব। না বন্ধু, আমি সাধ করিয়া এ বিপদ মাথায় লইতে 
যাইব না। আওরঙ্রজীব এমন অপরিণামদর্শী নির্বোধ নহে। 
তাহাদের কথা হইতেছে, এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিরা সংবাদ 
দিল, সম্রাটের নিকট হইতে দুইজন লোক সাক্ষাতের প্রত্যাশী । 
আওরঙ্গলীব তাহাদিগকে দরবার-গৃহে লইয়া বাইতে অনুমতি দিয়। 
খীরে ধীরে সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। শায়েস্ত। খান কক্ষান্তরে 
গমন করিলেন ৷ 
ফাজেল খান, খলিলুল্লা খানের সহিত এই তৃতীয়বার বাদশাহের 
তরফ হইতে আওরঙ্গজীব সমীপে উপস্থিত হইলেন। তীহারা৷ বিশেষ 
রূপে আওরঙ্গজীবকে বুঝাইলেন বে, বাদশা একবার তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে একান্ত উৎসুক আছেন। তাঁহার পিতৃল্সেহ একেবারে 
উদ্বেলিত হইরা উঠিয়াছে। তিনি একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত 
হইলেই বুঝিতে পারিবেন, বাদশা! তাহার কতদূর হিটতবী-_তাহার প্রতি 
কতদূর শ্লেহপ্রবণ। কিন্তু আওরঙ্গজীব কিছুতেই সম্মত হইলেন, না। 
তখন খলিলুল্লা খান গোপনে আওরব্রজীবকে বিশেষরূপে বুঝাইবার 
জন্য আওরঙ্গলীব সহ স্বতন্ত্র কক্ষে গমন করিলেন। উভয়ে খুব 
গোপনে অনেক পরামর্শ হইল। আওরঙ্গজীব খলিনুন্তা খানের নিকট 
বাদশাহের মনের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলেন। খলিলুল্লা খান 
আর বাহিরে আমিলেন না। আওরঙ্গজীবের অন্ুচরগণ  ফাজেল 
খানকে জানাইল, খনিলুল্লা খান আওরঙ্গজীব কর্তৃক বন্দী হইয়াছেন। 


আলমগীর ২৩১ 


i [ রা 
ফাঁজেল খান এত ক্ষণ তাহার জন্ত বাহিরে বিষম উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা ] 


করিতেছিলেন, এখন তিনি বুঝিলেন, খলিলুল্লা খান এই কৌশলে 
আওরল্রজীবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ৷ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


তিন জনে নিভৃত কক্ষে বসিয়া পরামর্শ হইতেছিল । আওরঙ্গজীব বিস্ময়- 
চকিত স্বরে বলিলেন,_“সে কি! এ কথা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি 
হয় না। 

শায়েস্তা খান। আমিও প্রথমে ইহা কল্পনা করিতে পারি নাই; 
কিন্ত যাহা! দিনের ন্যায় স্পষ্ট, সত্যের ন্যায় উজ্জল, তাহা আর কিরূপে 
অবিশ্বাস করিব? 

আওরক্রজীব। সে পত্রথানি কি আপনার নিকট আছে? তাই! 
কিরূপে আপনার হস্তগত হইল? 

“হা, তাহা আমার নিকটে রহিয়াছে, এই দেখুন ৮ বলিয়া শায়েস্তা 
খান এক খানি পত্র আওরঙ্গজীবের হস্তে দিলেন । K 

শায়েন্ত। খান ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,_“অদ্য প্রত্যাবে একটা 
ভিখারী-সদৃশ লোক আমার বাটার সন্মুখ দিয়া যাইতেছিল। তাহার 
সচকিত গতি দেখিয়া আমার গুপ্তচরের মনে একটু সন্দেহ হয়, এবং 
তখনি কোন ছলে তাহাকে গেরেফতার করিয়া ফেলে । তাহার পর 
তাহার দেহ অনুসন্ধান করিয়া এই পত্র খানি হস্তগত করা হয়। 
আওরঙ্গজীব ব্যস্তভাবে পত্র খানি পড়িতে লাগিলেন 


২০২ আলমগীর 


পত্র-খানি পড়ি আওরঙ্গজীব বিষাদিত হইয়৷ বলিলেন,_*কি 
আশ্চর্য্য! মুরাদ বখ্‌শ্‌কে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে! 
আমাকে হত্য| করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে! পিতা হইয়া কেহ পুল্রের 
বিরুদ্ধে এরূপ যড়যন্ত্র করিতে পারেন, একথা পুর্বে বিশ্বাস করিতে 
পারিতাম না। কি৪আশ্চরধ্য ! এদিকে কিন্ত বাদশা! আমার প্রতি কতই ন| 
স্নেহ, কতই না৷ শুভাভিলাব দেখাইতেছেন। (১) 

খলিলুল্লা খান। ও সমন্তে ভুলিবেন না, হুজুর। আপনাকে বন্দী 
করা, জনাবের সর্বনাশ করাই এখন তাহার একমাত্র পণ । তজ্জন্ত বিবিধ 
যড়যন্ত্র বিস্তার করা হইয়াছে । ॥ 

আওরঙ্গজীব। কিরূপে ? একটু খুলিয়া বলুন না । | 

খলিলুল্লা খান। জনাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাদশা 
নিতান্ত অবীরতা প্রকাশ করিতেছেন; এ সাক্ষাতের উদেও সাক্ষাৎ 
শহে হুজুরকে বন্দী করা। হেরেমের তাতার প্রহরিণীগণের অসা- 
ধারণ  শৌর্্যবীর্য, পরাক্রমের কথা সব্বজনবিদিত। জনাব যখনই 
সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন,” অমনি ছুই শত তাতার 
প্রইরিণী হুজুরকে গেরেফার করিয়া ফেলিবে ; এইরূপ ড়বন্ত্র ঠিক 
হইয়াছে। 

আওরঈজীব | হেরেমের সংবাদ আপনি কিরূপে জানিলেন? 
আমি একথা বিশ্বাস করিতে পারি এরূপ কি প্রমাণ আপনি দিতে 
পারেন? 


(১) Masum ( 796-62 ৮) Says that Shah Jahan w 
letter to Murad to murder Aurargzib. 


—History of Aurangzib, II— Page 85. 
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খলিলুল্লা খান। আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর সামান্য ভূত্য হইয়া 
প্রভৃকে প্রতারণা করিব এরূপ দুঃসাহদ--এরূপ ছুর্াতি এ বান্দার 
নাই। 

আওরঙ্গলীব। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি না; তবুও আপনি 
ভূত্য হইয়! পুত্রের মনে পিতার প্রতি বে অবিশ্বাস_বে সন্দেহ জাগাইয়া 
দিতেছেন, তাহার সতাতার প্রমাণ না দিলে আপনাকে আমি ছাড়িব না। 
বলুন, কোন্‌ স্থত্র হইতে আপনি একথা জানিলেন? 

খলিলুল্লা থান। অন্য প্রমাণ মাক, স্বয়ং শাহ্‌জাদী রওশন আরা 
বেগম একথা আমাকে জানাইয়াছেন$ আপনি হয় ত জানেন না, 
আপনার কত হিতৈষী বন্ধু এই শাহী দুর্গে এই শাহী হেরেমে 
রহিয়াছে-_যাহার! দিবারাত্রি হুজুরের কল্যাণ কামনা করে। এ দাসও 
তাহাদের একজন । খোদা জানেন, সোমগড় মহাসমরে জনাবের 
বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করিতে এ বাহু কিরূপ অবদন্ হইয়া আসিতেছিল ! 
বলিতে কি, আমি বা আমার সৈন্যদল প্রকৃত যুদ্ধ করে নাই। আমরা 
হুজুরের হিতৈষী ভৃত্যগণ প্রতিনিয়ত হুজুরের মঙ্গলচি ও চে 
করিয়৷ থাকি। বিপক্ষের গতি-বিধি জানিবার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া 
নান! ভাবে চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। হেরেমের 
অভ্যন্তরে যাহা কিছু ঘটে, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার ভার স্বয়ং শাহজাদী 
রওশন আরা বেগমের উপর। তিনি এ গোলামকে জানেন, এবং 
আবশ্যক মত অতি গোপনে এ গোলামকে সংবাদ জানাইয়া থাকেন। 
এই দেখুন তাহার পত্র । এই পত্রে আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত 
হইবে । 

আওরঙ্গজীব পত্র খানি পড়িয়৷। গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। 
তাহার নিকট সংসার যেন শৃষ্ভ বোধ হইতে লাগিল। মানবের 


উদ কিছ তায নহে হার ভি গু সো লতি 


আওরক্জীব কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া গভীরভাবে বলিলেন,_ 
“সব বুঝিলাম, কিন্ত এখন কর্তব্য কি?» 

শায়েস্ত। খান একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “কর্তব্য 1 আমি 
একটা মাত্র কর্তব্য দেখিতেছি ; তাহা ছাড়া অন্ত কোন পথ নাই। বদি 
হু অভয় দেন, তবে বলিতে পারি। 

আওরঙ্গজীব। বন্ধ, এরূপ বলিয়া কেন আমাকে লঙ্জিত কর? যাহা 
বলিবার নির্ভয়ে আমাকে বল। & 


করিতেছেন। বাদশাহের ক্ষমতা যতক্ষণ অব্যাহত আছে, ততক্ষণ হুজুরের 

কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। { 
আওরলজীব | তন কি বদশাকে বন্দী করা সত মনে করেন? 
শায়েস্তা খান। তাই! ব্যতীত আর কোনই উপার নাই। 
আওরঙ্গজীব | অসম্ভব ! অসম্ভব !! 


৩৩২ উদ 


(১) Shah Jahan had the bas 


ldSeness to try to corrupt Prince 
Muhammad and induce him to Taise his Standard against his 
father. b টা” 


=S. L. Pools History of Aurangzib— Page 5B. 
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শায়েস্তা থান। তাহা ব্যতীত অন্য কোনই উপায় নাই। 

আওরঙ্গজীব। পুত্র হইয়া পিতার প্রতি কিরূপে এরূপ ব্যবহার 
করিব * বিবেক যে সম্মত হয় না। 

শায়েস্তা খান। জনাব, যে সম্মত হইতেছে না, সে হুজুরের 
বিবেক নহে, ছূর্ধলতা ! যে উদ্দেশ্য লইয়া নামিয়াছেন_এতদুর অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতেই হইবে। ভারতবর্ষে ইস্লামের প্রতিষ্ঠা, 
এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যকে ভবিষ্যৎ উচ্ছঙ্খলতা ও ধ্বংস-মুখ হইতে 
রক্ষ। করা হুজুরালীর ব্রত। কিন্তু বাদশাহ শাহ্জাদার পথ অবরোধ 
করিরা দড়াইরাছেন। এক দিকে খোদা-তালার আদেশ, রক্সুলের 
অনুজ্ঞা, মাতৃ-ভুমি ভারতের প্রতি স্বীয় কর্তব্য,_অন্তদিকে পিতার 
সন্তোষবিধান। এর কোন্টা আপনি শ্রেষ্ঠ বলিয়। গ্রহণ করিবেন? হুজু- 
রের স্ভায় আলেম ব্যক্তি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, খোদার আদেশ ও. 
স্বীয় কর্তব্য জ্ঞান সকলের উপরে, খোদার আদেশ প্রতিপালন করার 
জন্য জনাথের কাহারো! কথা গ্রাহ করা৷ উচিত নহে। এব্রাহিম (আঃ) 
এর পিত! কাফের ছিলেন বলিয়া তিনি ত কাফের হন নাই । খোদা- 
তালার উপর নির্ভর করিয়। দৃঢ়হস্তে নিজের কর্তব্য করুন। ভারত- 
বর্ষে ইস্লামকে ও ভারত-স্তানকে সন্মুখ বিপদ হইতে রক্ষা 
করুন। ] 

খলিলুল্লা খান। যখন পিতা দারার মঙ্গলের জন্য হুজুরকে হত্যা 
করিতেও কুঠিত নহেন, তখন পিতাকে বন্দী কর! ব্যতীত হুজুরের 
আর কি উপায় আছে? আত্মরক্ষা সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম। আত্ম- 
রক্ষা, ইস্লামকে ও ভারত-সন্তানকে রক্ষা এখন হুজুরের প্রধান 
কর্তব্য হইয়া দীড়াইয়াছে। অবিলম্বে সমাটকে হুজুরের আয়ত্বের 
মধ্যে না আনিতে পারিলে সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম বিফল হইবে__ 


২০৬ আলমগীর 


হুজুরের জীবন বিপন্ন হইবে। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের শান্তি ও 
শৃঙ্খল! সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যাইয়া যাইবে। 
আওরঙ্রজীব গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


তিন দিন হইল আওরঙ্রজীব আগ্রার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু এ 
পর্য্যন্ত কিছু মাত্র সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই ! তৎকালে আগ্রা 
দুর্গ জগতের মধ্যে দৃঢ়তায় ও অভেগ্ঘতায় বিখ্যাত ছিল। এ সেরূপ দুৰ্গ 
নহে যে, কামানের গোলায় ভগ্ন হইবে, বা ইহার কোন ক্ষতি 
করিতে পারিবে। দুর্গ-প্রাচীরের উপরে যমদূত সদৃশ শাহী গোলন্দাজ 
সৈন্গণ দিবারাত্র কঠোরভাবে পাহারা দিতেছিল। যে সকল নৈন্ত 
দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করিল, তাহারা বজবর্ধী কামানের গোলায় কোথায় 
উড়িয়া গেল তাহার আর সন্ধান রহিল ন । 

আওরদজীবের বীর হৃদয় এইবার দমিরা পড়িল! তিনি বুঝিলেন, 
তাহার অতুলনীয় সৈন্যবল সত্বেও আগ্রা! দুর্গ অধিকার করা সহজ হইবে 
না। অবরোধ দ্বার! দুর্গবাসিগণকে আত্মসমর্পণ করাইতেও দীর্ঘ কাল 
লাগিবে ; তত দিন দারা দিল্লীতে প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন। 
সোলেমান শেকো এবং তৎসহ প্রেরিত কর্ম্মকুশল সেনাপতিবৃনদ আসিন! 
দারার সহিত মিলিত হইবেন; সুতরাং তখন দারাকে পরাজিত করা 
হজ হইবে না। এদিকে বাদশাহ কে আয়ত্তে না আনিতে পারিলে তিনি 
বদি দারার পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন, তাহা হইলেও সে বিপক্ষত৷ 
সহজে নিবারিত হইতে পারিবে না। 


০ AE 


৬ 
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এরূপ সঙ্কট সময় কি করা কর্তব্য! আওরক্গজীবের মস্তক আলো- 
ডিত হইতে লাগিল। তাহার কার্ধ্য-কুশল মন্ত্রী ও সেনাপতিবুন্দও 
ভাবিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না) সকলেরই হৃদয় যেন 
বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।, 

খোদা-তালার মেহেরবানী থাকিলে গহন বনে পথ মিলিয়া যায়, 
নিবিড় অন্ধকারে বৈদ্যুতিক আলে! হাসিয়া উঠে,_আমরা যে স্থানে 
কোনই উপায় না দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি, খোদা-তালা সে স্থানেও 
সুন্দর উপায় দেখাইয়া দিয়া থাকেন । 

খোদা-ভক্ত আওরঙ্গজীবের জন্যও পথ মুক্ত হইল। তাঁহার বিচক্ষণ 
সেনাপতিগণ পরামর্শ দিলেন, দুর্গের জল সরবরাহের একটা মাত্র পথ 
আছে! তাহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিলে দুর্গবাসিগণ বাধ্য বসু 
সমর্পণ করিবে ॥ 

কার্য্যতঃ তাহাই হইল-_প্রাণপণ চেষ্টায় দুর্গের ভিতরে জল আগ- 
মনের একটা মাত্র পথ খিজিরী নহর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অচিরে 
দুর্গ মধ্যে জলের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দুর্গের মধ্যে যে দুই চারিটা কূপ " 
ছিল, তাহার জল পানের অযোগ্য । সুতরাং দুর্গস্থ সকলেই আতঙ্কে 
শিহরিয়! উঠিল । 

মোগল সাম্রাজ্যের মহা রাজধানী আগ্রার বাদশাহী মহলে 
কারবালার শোচনীয় অভিনয় আরন্ত হইবার উপক্রম হইল । এই বিষম 
বিপদকালে অনেকে গোপনে বাঁ কৌশলে দুর্গ ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গ- 
জীবের পক্ষ অবলম্বন করিল। 

জল-_-জল-_জল! চারিদিকে জলের বিষম দুর্ভিক্ষ ! শিশুগণ 
আকুল হইয়া, জলের জন্য কাদিতেছে, সুন্দরী ললনাকুলের কুস্ম-কলি. 
কার স্যার কমনীয় বদন-কমল বিশুদ্ধ ও মলিন হইরা গিয়াছে, বে 
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জমাট ও তাহার পার্খচরগণের তুষার-সিক্ত, স্ুুবাসিত বমুনা-বারি 


পানীয় ছিল, আজ তীহারা এক বিন্দু জলের অভাবে অস্থির হইয়া 
উঠিলেন। কূপের সামান্য অবিশ্তদ্ধ কর্দমান্ত খানিতে সে দারুণ 
দুর্ভিক্ষের কিছু মাত্র প্রশমন হইল না। 
কয়েক দিন এই অবস্থার চলিয়াছে। আজ আগ্রা দুর্গ আওরঙ্গ- 
জীবের করতলে। দারুণ তৃষ্ণায় অনন্যোপায় হইয়া সম্রাট শাহজাহান 
পুত্রহস্তে দুর্দ সমর্পণ করিয়াছেন। এখন দুর্গের ' অধ্যঙ্গগণ সকলেই 
আওরঙ্গজীবের লোক । :দুর্গের চাবি আওরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ 
সুলতানের হস্তে ৷ আওরঙ্গজীবের বিনা আদেশে ক্যহারও সাধ্য নাই, 
দুর্গ মধ্যে গমনাগমন করে। বমাট শাহজাহান তাহার “নিজ প্রাসাদে 
বন্দী সদৃশ অবস্থিতি করিতেছেন । মোহম্মদ সুলতান তীহার “খেদমতে” 
নিযুক্ত আছেন। দুর্গের ভিতরে বাহিরে বম-কিস্কর সদৃশ প্রহরিগণ 
সত্ক-দৃষ্টিতে পাহার! দিতেছে। 
আওরঙ্রজীব এখনো রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই, তিনি স্বয়ং 
- আগ্রা নগরীর বাহিরে নূর মঞ্জেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আগ্রা 
সহর ইতিপূর্বেই আওরঙ্গলীবের করতলে আনসিয়াছিল; এখন আগ্রা 
দুর্গ তাহার অধীনে আসায় প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত রাজ-ক্ষমতা তীহারই 
আয়ত্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এখনো তিনি আপনাকে বাদশা বলিয়া 
ঘোষণা, করিতে ব্যস্ত হইলেন না। অতঃপর কি করা যায়, ধীরভাবে 
তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
আওরঙ্গজীবের এখন মতলব কি, তাহা কেহই .ঠিক বুঝিতে পারি- 
লেন না। যেখানে সেখানে এ বিষয়ে আন্দৌলন-আলোচনা, কল্পনা" 
জল্পনা চলিতে লাগিল। শাহজাদী জাহানারা বেগম আওুরঙ্গভ্রীবের 
সহোদর! জ্যেষ্ঠ ভগিনী । তিনি কিন্তু বরাবর দারার পক্ষপাতিনী। তিনি 
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অনেকবার আওরক্রজীবকে নানা রূপ বুঝাইয়া রাজধানীতে আসিতে 
নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। আওরঙ্গজীব নানা যুক্তি দেখাইয়া! 
তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট 
সময়ে াহাতে গোলমালটা সহজে মিটিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি এবার 
স্বয়ং আওরন্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। 
ভ্রাতা-ভগিনীতে নিভৃতে অনেক কথা হইল। জাহানারা বেগম 
নানারূপে বুঝাইিতে চেষ্টা পাইলেন যে, বাদশাহ-তীহাকে যার পর নাই 
ন্নেহ করেন। এই অনাবিল পিতৃম্সেহে তাঁহার সন্দেহ করা একান্ত 


 অন্ঠায়। অতঃপর তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, চারি ভ্রাতার মধ্যে 


সাম্রাজ্য বিভক্ত করিয়া লওয়া হউক । দারা পাঞ্জাব ও তৎপার্থবর্তী 
গ্রদেশসমূহের, মুরাদ -গুজরাটের ও সুজা বাঙ্গালার এবং আওরঙ্গজীবের 
পুর সুলতান মোহাম্মদ দাক্ষিণাত্যের অধিকারী হউন। অবশিষ্ট 
প্রদেশসমূহের উপর আওরঙ্গলীব আধিপত্য করিবেন। 'আওরক্রজীবই 
সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। “শাহী বলন্দ-এক-বাল” 
উপাধি দারার নিকট হইতে প্রত্যাহার করিয়া আওরঙ্জীবকে দেওয়া , 
হইবে। 

আওরঙ্গজীব বলিলেন,_-"দেখুন, আমি শান্তির পক্ষপাতী; কিন্ত 
একথা নিশ্চয় যে, আমার উদ্দেশ্য পও করিয়া কখনও শাস্তি কামনা! 
করিতে পারিব না। ইস্লাম-দ্রোহী, নাস্তিক-চুড়ামণি দারাকে সমুচিত 
শান্তি দেওয়াই আমার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। সে ভ্রান্ত 
মতসমূহ প্রচার করিয়া! জগতকে পথভ্রষ্ট করিতেছে,__ইস্লামের বিমল 
ফৌনদর্ষ্ে কালিমা মণ্ডিত করিতেছে । আজ তাহারই জন্য সমগ্র দেশে 
এই অশান্তির দাব-দাহন,_এই ভীষণ রাষ্্রবিপ্রব! সহস্র সহস্র 
নরতত্যা 
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জাহানারা, বেগম । তুমি দারাকে যেরূপ ধর্মদ্রোহী নাস্তিক বলিয়া 
উল্লেখ কর, বাস্তবিক পক্ষে সে সেরূপ নহে। তাহার মত অতি উচ্চ; 
সাধারণে বুঝিতে অক্ষম । বিশেষ সাধনার দ্বারা তাহার আভ্যন্তরীণ 
সৌনদধ্য উপলব্ধি করিতে পারা বায়। দারা হিন্দুদর্শনের পক্ষপাতী 
হইলেও মুসলমান ধর্শেরি বিরোধী নহে। যুনলমান ধর্শের সার বে সুফী 
ধর্ম, তাহার প্রতি সে অত্যন্ত ্রদ্ধাস্পন্ন। তুমি কি জাননা বে, সে 
কাদরিয় খান্দানে যুরিদ ? বিখ্যাত পীর মীর মরীন সাহেব' তাহার 


আছে, ইস্লাম ধর্মের ভিত্তি কোরাণ ও হাদিসের উপর) সুকীগণের 
উক্তির উপর নহে। ,সেই কৌরাণ-হাদিলে বাহা শিক্ষা দেয়, বে ব্যক্তি 
গে মতে না চলে, আমি তাহাকে কখনই ধার্মিক মুসলমান বলিতে পারি 
না দেখুন, ইস্লাম ধৰ্ম্ম অন্যান্য ধৰ্ম্মের ন্যায় হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত 
“ই; কোরাণ-হাদিসর্ূপ হিমাচল সদৃশ দৃঢ় ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। 


বিপন্ন। আর যাহারা এই দুর্গের উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা দীন 
“ইসলামের শক্ত মানব জাতির “ক্ত। দারা নিজে ইস্লামের একান্ত 
অনুষ্ঠের নামাজ-রোজ| পর্য্যন্ত করেন না, বরং ইস্লাম-বিধ্বংপী বহু মত 
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জাহানারা । তবে কি তুমি বলিতে চাও, যাবতীয় হিন্দুকে হত্যা 
করা উচিত? 

আওরঙ্গজীব। না, তাহা আমি কখনই বলি না। যে হিন্দু, তাহাকে 
হিন্দু বলিয়া সকলেই জানে ; স্থতরাং তাহার ধর্মর-বিধানানুযারী সে যে-কাজ . 
করে, সে জন্য তাহাকে কেহই দোষ দিতে পারে না। সে কোন ইস্লাম- 
বিরুদ্বমত প্রচার করিলে তাহাতে মুসলমান সমাজের কোনই ক্ষতি হয় 
না; কারণ, সকলেই জানে সে ইস্লাম ধর্মীবলহ্বী নহে। স্থুতরাং 
তাহার ইস্লাম-ধ্্-বিরু্ধ মত একান্ত স্বাভাবিক | যে স্বধধ্মনিষ্ঠ তাহাকে 
নিন্দা করিবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু বদি কোন হিন্দু গৌড়ামীর 
বশবর্তী হইয়া ইসলাম ধর্মের উপর অহেতু আঘাত করে, ইস্লাম নাশের 
চেষ্টা করে, অথবা মুসলমানগণের প্রতি অত্যাচার করে, সেরূপ ক্ষেত্রে 
অবশ্যই তাহার উপযুক্ত শান্তি হওয়া আবশ্যক । ইস্লাম-ধন্ম অহেতু অন্ত 
ধর্মকে আক্রমণ করিতে বায় না, কিন্তু বদি কেহ প্রথমে আক্রমণ করে, 
তখন অবশ্যই আত্ম-রক্ষা করিতে এবং শক্রর শক্রতা চূৰ্ণ করিতে 
চেষ্টা পার। 

জাহানারা বেগম। বুঝিলাম, কিন্তু তুমি কি সুফী-ধর্মাকে তাচ্ছিল্য 
করিতে চাও? যে স্ুফীগণ জগতে সর্বত্র মুসলমান সমাজের মাথার 
মণি বলিয়া পূজিত হইয়া আদিতেছেন, তুমি কি তাহাদের মতগুলি 
একেবারে উড়াইয়া দিতে পার? 

আওরঙ্গজীব। দেখুন,_-একটু গভীরভাবে বিবেচনা করুন, 
আমি স্থুফী-ধৰ্ম্মকে উড়াইয়া দিতে চাহি না। কিন্তু তাহাকে শরিয়তের 
উপরেও স্থান দিতে প্রস্তুত নহি। শরিয়ত দেহ সদৃশ; তাসাওফ বা 
সুফী-ধর্ম্ম তাহার প্রাণ, এ কথাও স্বীকার করি। কিন্ত শরীর ব্যতীত 
প্রাণ জগতে টিকিতে পারে না) শরীর-হীন প্রাণ মানব নহে। ইস্লাম- 
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রূপ জীবন্ত শরীরের জীবন হইতেছে তাসাওক, তাহা বাদ দিলে শুধুই 
শরীর থাকিবে, তাহাতে চৈতন্য বা শক্তির কোনই লক্ষণ. থাকিবে না। 
সুতরাং বুবিতেছ তুাসাওক ব্যতীত শরিয়ত বৃথ|।॥ আবার শরিয়ত 
ব্যতীত তাসাওক টিকিতে পারে না। হজরত মহম্মদ (দঃ) শরিয়ত 
ও তাসাওফের এক মাত্র মূল প্রঅবণ। তিনি ত শরিয়ত তাচ্ছিল্য 
করেন নাই) তীহার কোন তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, কোন অলি- 
আল্লাহ্‌ শরিয়ত ত্যাগ করেন নাই। শরিয়তের একান্ত অনুষ্ঠেয় বিধান- 
গুলি ত্যাগ করেন নাই। যদি কেহ সজ্ঞানে করিয়া থাকেন, (খোদ! 
রক্ষা করুন) তিনি মর্দ,দদ হইয়া গিয়াছেন। শরিয়ত উপেক্ষা করিয়া 
কেহই মারেফত ( তাসাওফ ) পাইতে পারেন না। বাহিরে শরিয়তের 
উন্মুক্ত, তরবারি খাড়া আছে-_তাই ভিতরে মারেফত স্বীয় শান্তি ও 
সৌন্নধ্যময় অস্তিত্ব সগৌরবে বজায় রাখিতে পারিতেছে। আরও 
ভাবিয়া দেখুন, জগতে সাড়ে পনের আনা ব্যক্তিই মারেফতের গভীর 
তত্ত্বে প্রবেশ করিতে অক্ষম। তাহাদের জন্যও শরিয়ত সর্বদা জীবন্ত 
ও জাগ্রত রাখা আবগ্তক। শরিয়তকে তাচ্ছিল্য করিয়া মারেফতের 
প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মদ্রোহিতায় দেশ পূর্ণ হইয়া যাইবে) ফকিরী ও কাফেরী 
অতি নিকট সন্ধে আবদ্ধ, এ কথা সর্বদা মনে রাখা আবগ্ক) দার! 
বখন সেই শরিয়ত উপেক্ষা করিতেছে, শরিয়তবিরুদ্ধ বহু মত প্রচার 
৷ করিয়া জগতে জাহান্নামের সোজা পথ প্রস্তুত করিতেছে, তখন তাহার 
মধ্যে যতই কেন মারেফত থাক না, তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করা! যায় 
না) তাহাকে প্রশ্রয় দিলে ভারতবর্ষে ইস্লাম ধ্বংষ করা 
হইবে। 

জাহানার!। যে হতভাগ্য মুসলমান হইয়! শরিয়তের একাত্ত অনুষ্ঠেয় 
নামাজ, রোজা ইত্যাদি না করে_করা অনাবস্টক মনে করে, 
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০০৮৯০ 
তাহাকে ধিক! শত ধিক !! আমি বুঝিতেছি। তাহার সমুদয় ভ্ঞানগর্ক, 
সিদ্ধিবসাধনা বৃথা ! দারাকে আমি এ কথা অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে 
তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করে না। সে বলে, এগুলি না হইলে বড় 


ক্ষতি নাই। উন্নত চরিত্র, জ্ঞান-চচ্চা, এইগুলিই মানবজীবনের একান্ত 
কর্তব্য । 
আওরক্রজীব। দেখুন, কি কাফেরী উক্তি! যে বলে নামাজ, 


রোজ! ইত্যাদি ফরজ-কার্য্য ন! হইলেও চলে, সে ইদ্লামের বিধান 
অনুসারে স্পষ্ট কাফের । শরিয়তের বিধান অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড ৯ 
অনুষ্ঠেম। কোন ব্যক্তি মহা মহা পাপকাধ্য করিলেও তাহাকে 
কাফের বলা যায় না-কিস্ত এক একটা সামান্য বাক্য বা কার্ধ্য দ্বারা 
লোক সহজেই কাফের হইয়! যায়। কারণ এ সমস্ত ইস্লামের মুল 
ভিত্তি শিথিল করিয়া দেয়৷ « যোগী-সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেক অলৌকিকতা 
থাকিতে পারে, যাদুকরগণও অনেক আলৌকিকতা৷ দেখাইয়৷ থাকে; 
কিন্তু তাই বলিয়া বে তাহাদের উপদেশ মত চলিতে হইবে তাহার অর্থ 
কি? জানিবেন, যানব-জীবন বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। খোদা-তালার . 
গুরুতর আমানতের বোঝা উহার উপরে চাপান। (১) থোশ-খেয়ালে 
ইহা কাঁটাইলে চলিবে না সেরাতল মোস্তাকিম (২) বে ছাড়িয়াছে, 
সে জাহান্নামের পথে গিয়াছে। দর্শনের বৃথা বাক-বিতণ্ডায় মগ্ন হইয়া 
জীবনের কার্ধ্য ভুলিয়া বাওয়া, উচিত নহে। দর্শনের মুল্য ত এই” 


(১) আমি যথার্থই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতের সম্মুখে এক মহ! আমানত 

( গচ্ছিত ভ্রব্য) উপস্থিত করিয়াছিলাম। তাহার সকলে তাহা বহন করিতে অস্বী- 
৮৯১০১ তাহ! হইতে ভীত হইল । কিন্ত মানব তাহ! বহন করিল। 

_কৌরান শরিফ 

(২) সোজা পথ। ৮. 


ঙ 
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ঈশ্বর আছেন কি না, আমি আছি কি না, তাহাও দার্শনিকগণ ঠিক 
করিয়া! উঠিতে পারেন না। যুগ-যুগ কাল এই সমস্ত চিন্তার, আলোচনায় 
তাঁহারা কাটাইয়া দেন। পরকাল কি, খোদা-তালা কি, পয়গন্বরের 
শক্তি কত দূর, বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, মকামাত এ গুলিই বা 
কি, তাহা দার্শনিকগণ কিরূপে বুঝিবে? মানবজ্ঞানের এ সমস্ত বিষয়ে 
কোনই অধিকার নাই ; জ্ঞান-গর্ব অনেক সময় মানবকে বিপথে চালিত 
করে। ইব্লিসের এলেম সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তাহ! সত্বেও সে শয়তান 
হইজ্সাছে। অনেক ‘বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিও নাস্তিক হইয়া গিরাছেন। 
ও সব অসার আলোচনার গা! ঢালিরা দিলে প্রকৃত কার্য কিছুই করিতে 
পারিবে না। একবার কেহ ইসলামের আভ্যন্তরীণ অতুল সৌন্দর্য্য ও 
মাধুর্য্ের সন্ধান পাইলে সে অন্ত কোন দিকেই ধাবিত হইতে পারিবে 
না। ইসলাম জগতে টিকিয়া আছে ইহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের ও 
মাধূর্য্ের প্রভাবে, বাহ্‌ শক্তিতে নহে। বেদান্ত, স্ৃতি, উপনিষদ ইত্যা- 
দির চর্গাতেই দারা সতত নিমগ্ন থাকে ; কিন্তু কিমিয়াএ সায়াদত; 
- আহইয়া-উল-অলুম, এহিয়া মনীর ইত্যাদি ইসলামী দার্শনিক কেতাব 
সমূহ সে কখনই পড়ে না। আর এক কথা--প্ররুত-্ঞান কেতাবে 
নাই__তাহ। সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার নিকট হইতে হজরতের অসিলায় প্রাণের 
ভিতর অবতীর্ণ 'হইয়া থাকে । যোগী-সন্নযাসীর-পুজক দারা তাহার কি 
বুঝিবে? কেহ খোদা-রন্ুলের আদেশ ত্যাগ.করিয়া যতই জ্ঞানচচ্চা করুক, 
সে কখনই প্রকৃত পথ পাইবে না। 
খেলাফে পয়স্বর কসে রাহ গজিদ্‌। 
কে হরগেজ বমন্জেল না খাহদ রসিদ ॥ (১) 


(১) কেহপরগন্থরগণের নির্দিষ্ট পথের বিপরীত দিকে চলিলে কখনই লক্ষ্যস্থানে 
উপস্থিত হইতে পারিবে না | সাদী 


Ls 


৪ 
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জাহানারা । বহু দিন হইতে আমার . মনে একটা বাদী আছে, . 
তাহা ভিজ্ঞাসা, করিতে চাই । বাহারা দেবতা-পুজা করে, তাহারাও 
বলে, তাহারা ঈশ্বর-পুজক । এক এক দেবতা ঈশ্বরের এক এক শক্তির 
নিদর্শন মাত্র। পান্ত মানব-হৃদয় অনন্ত ঈশ্বরের কল্পনা কখনই 
করিতে পারে না3 তাই এরূপ মুর্তি গড়ির। দেবত! পূজা করার 
আবগ্তকত| আছে। যাহারা একেবারেই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা 
করিতে চাহে, তাহার! শৃন্তের উপাষনা করে। কারণ, মহান অনন্ত 
নিরাকার ঈশ্বর মানবের ধারণাতীত। এ কথা ত অস্বীকার করা 
বায় না। ক 

আওরঙ্গজীব। একটু মন দিয় শুহ্ছন, বলিতেছি ১ ঈশ্বর যে 
আমাদের ধারণার অতীত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই' 
বলিয়। যাহারা ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি গড়িয়। ঈশ্বর-পূজা করে, তাহারাই কি 
তাহাকে ঠিক ধারণা করিতে পারে? ইহাতে প্রথমতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে 
ধারণ! বহু ভাগে বিভক্ত হইয়। যায়, ভিন্ন ভিন্ন ভাগের উপর স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আরোপ করা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী ইত্যাদি 
প্রত্যেক নামের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের ধারণ! আমাদের মনে 
জাগ্রত হয়। যাহার! একে তিন, তিনে এক বলেন__কিংবা যাহারা 
দেব-দেবাগণকে ঈশ্বরেরই শক্তি বা অংশ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহার! 
|ক এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব মিলাইয়৷ ঈশ্বরের একত্বে-_একই 
ব্যক্তিত্বের ধারণা করিতে পারেন? কখনই নহে। বরং প্রত্যেক 
নামের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের ধারণা৷ তাহাদের মনে জাগ্রত থাকায়, 
ঈশ্বরের বহুত্বহ তাহাদের মনে স্পষ্ট ও বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। ইহাতে 
আত্মার »সব্ধনাশ হয় । মানব-আত্মা সেই মহান খোদা-তালার 
প্রতিচ্ছবি_-তাহারহই নিকট হইতে ইহার আগমন, আবার তীহারই 
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দিকে ইহার প্রত্যাগমন ৷ (১) সেই মহান পরাৎপরই : মানবজীবনের 


এক মাত্র লক্ষ্য । অসীম অনন্ত সমুদ্রবক্ষে যেমন নাবিক ঞ্রুব-নক্ষত্রকে 
লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, অনন্ত কাল-সমুদ্রে ভাসমান মানব-আত্মাও 
সেইরূপ একই খোদা-তালার দিকে তাহার অনন্ত গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে 
চেষ্টা করে। ইহাই তাহার লক্ষ্য- ইহাই তাহার পরম ও চরম 
কাম্য। যে মুহূর্তে মানবমনে সেই মহান খোদা-তালা! সম্বন্ধে ধারণা 
বিকৃত হইয়া! পড়ে__অথবা সে সেই মহান লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া 
পড়ে, তখনই'তাহার সর্বনাশ হয়। সে অনন্ত কালের নিমিত্ত ধ্বংসের 
আবর্তে নিপতিত হয় ॥ বহু-দেব-পুজা মানবের সেই সনাতন ঈশ্বর-ধারণা 
বিকৃত করিয়া ফেলে_ ঈশ্বরের একত্বের বিশ্বাস শিথিল ও দুর্বল, এমন 
কি ধ্বংস করিয় ফেলে । অতএব ইহ! নিশ্চই বর্বনাশজনক-_মানবের 
অনন্ত পতনের হেতু। (২) | 

তার পর মানবের দূর্বল, সঙ্কীর্ণ, সান্ত হৃদয় মহান অনন্ত চির-পবিত্র 
স্বরভ্ খোদা-তালাকে ধারণা করিতে পারে না, একথা সত্য ; কিন্ত স্বহস্তে 
গঠিত একটা মূর্তিকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইলেই কি সে তাহাকে পূর্ণ- 
রূপে ধারণা করিতে পারিল নিশ্চয়ই নহে। তখন তাহার ধার্ণ। সেই 
মুর্তিতেই অবরুদ্ধ হইয়া থাকে--তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর 
হইতে পারে না । একটু ভাবিরা দেখুন, প্রত্যেক মানবের হ্ৃদয়-নিলয়ে 


(১) ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন ।-.কোরান শরিফ । 

(২) নিশ্চয় থে ব্যক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে অশীত্ব স্থাপন করে, পরে একান্তই 
পরমেশ্বর তাহার প্রতি স্বর্গোছ্যান অবৈধ করেন, এবং তাহার আবাস নরকাগ্রি হয়; 
অত্যাচারী জোকদিগের কোন সাহায্যকারী নাই। যাহার! বলিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর 
তিনেতে ত্রিতর, সত্য সত্যই তাহারা কাকের 1--কোরাণ শরিফ 


৩ 


আলমগীর ৫২১৭ 


সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ মুন্তি বিদ্বমান আছে) আমর! বে কোন দ্রব্য 
দেখিয়াছি, বা যাহা কিছুর কথা শুনিয়াছি,, তাহারই এক একটা চিত্র 
এক একটা কাল্পনিক মুত্তি আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে । 
এই জড় জগতের পাশাপাশি ইহারই একটা মনোরম প্রতিবিষ্বের জগত 
আমাদের প্রত্যেকের মনে জাগ্রত আছে । সেই জগত এই জড় জগত 
অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেঠ__বহু গুণে উন্নত-_বহু গুণে মনোহর- উন্ুক্ত 
ও বিশাল! সর্দোপরি কল্পনার কারসাজীতে বহু গুণে বিচিত্র__পবিভ্র 
ও উজ্জল । বাস্তব জগতে যাহা নাই, যাহা হইতে পারে না, এমন 
অনেক মনোমদ বিষয়ই আমাদের কল্পনা-জগতে বিদ্যমান আছে। 
যেমন প্রত্যেক: নামের সঙ্গে সঙ্গে ধারণা-যোগে তাহার একটা প্রতিবিস্ব 
__একটা ছায়াচিত্র আমাদের মনে জাগ্রত আছে__সেইরূপ “আল্লা” 
এই শব্দের সহিতও তাহার গুণরাজী সম্বলিত একটা মহান উচ্চ ধারণা, 
একটী কল্পনার প্রতিমুত্তি আমাদের মানস-জগতে বিদ্যমান আছে। 
খোদা-তালার যে সমস্ত অনন্ত গুণের বিষয় আমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠে অবগত 
হই, খোদা-তালা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা আছে, তাহার সহিত . 
কল্পনা-যোগে আমরা সেই সমস্ত গুণের সহজেই সমাবেশ করিতে 
পারি।  কল্পনা-জগতের চিত্র যত সহজে-_বত মনোমদ, মধুর ও উজ্জল 
করিরা_ যত মহত্ব ও গান্তীর্য্ের সমবায়ে অঙ্কিত কর! বায়, বাস্তব 
জগতে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না। খোদা-তালাকে আমরা ধারণা 
করিতে পারি না৷ বলিয়া যদি প্রতিমা গঠিত করাই প্রয়োজন হইয়া থাকে, 
তবে আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকট-সন্বন্ধযুক্ত, সর্বাবস্থায় প্রাপ্তব্য মানস- 
প্রতিমাই তাহার জন্য যতদুর উপযোগী, যতদুর স্থফলপ্রদ হইবে, বিশ্বের 
কোন শিলীই সেরূপ প্রতিম! নির্মাণে সমর্থ হইবে না। খোদা-তালার 
সাদৃশ্ত জগতে মিলিতেই পারে না। সেই অনন্ত মহত্ব_-অনন্ত পবিত্রতা 
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অনন্ত গম্ভীরতা, দয়া ক্ষমা ইত্যাদি গুণসমূহের অনন্ত লমবার, জড় 
প্রতিমাতে সম্ভবপর হয় না! মানব-মনই সেই প্রতিমা গঠনের এক 
মাত্র শিল্পী। যাহারা প্রতিমার সপক্ষে এইরূপ যুক্তি দেন, যে, প্রতিমার 
মধ্যবত্তিতার তাঁহার! খোদা-তালাকে ধ্যান করেন, তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস্ত_যদি খোদা-তালাকে ধ্যান করা প্রয়োজন, তবে আর 
প্রতিমার মধ্যবপ্তিতার আবশ্যক কি? আমাদের বে চিন্তাবে কল্পনা 
প্রভাত-চাতকেক্ স্যার উন্মুক্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া : তাহারই উদ্দেশে 
উধাও হইয়া অনন্ত উর্ধে উখিত হইতে চাহে, সেই মানস-বিহঙ্গকে তুচ্ছ 
জড়ত্বের পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ রাখ! হয় কেন? আমি বলি, প্রত্যেক 
মুসলমান প্রতিমা-পুজক ; কিন্ত সে মানস-প্রতিমা-পুজক । খোদা-তালাকে 
আমরা জানি না, তাহাকে ধারণাও করিতে পারি না,_কিন্তু “আল্লা” 
এই নামের সহিত আমাদের মনে যে ধারণাসমূহ সমন্বিত ব্যক্তিত্বের 
অস্তিত্ব বোধ আছে, তাহাকেই আমরা খোদা-তালার প্রতিমা বলিয়া 
ধরিয়া! লইতে পারি । আমরা! কিন্তু কোন স্থানে গিয়াই আমাদের উদ্ধগতি 
স্থগিত করিতে চাহি না। ক্রমশঃ এই ধারণাকে-_এই মানস-প্রতিমাকে 
উন্নত হইতে উন্নততর করিতে চেষ্ট। পাই__নকলকে আসলের সহিত 
ছায়াকে কায়ার সহিত মিশাইতে চেষ্টা পাই) খোদা-তালা অনন্ত 
তাহার প্রত্যেক গুণও অনন্তঃ তাহাকে এইরূপ অনন্ত কল্পনা 
করিয়া, তীহার স্বরূপের সন্ধানে আমরা আর্শে মোরাল্লার (১) দিকে 
ছুটির থাকি! তাঁহার বে খেয়াল, যে ধারণা, যে কাল্পনিক প্রতিমা 
আমাদের সন্মুখে আছে, তীহাকে আপাততঃ লক্ষ্য করিয়া, সেই 


(১) ইশ্বরের মহান উন্নত সিংহাসন । 


A> 
পা 4 পর লি টি - 


॥ঁ আলমগীর ৪২১৯ 


নকলের পশ্চাতে যে আসল আছে, সেই অনন্ত, অব্যক্ত, অভিন্তনীর় অব্যয়, 
অক্ষয়, স্বয়স্তু মহা প্রভুর দিকে ছুটিয়! থাকি ! (১) 

জাহানারা ৷ এখন বুঝিলাম, ইসলামের বে শিক্ষা, জগতে তাহার তুলনা 
নাই ; প্রতিমা-পুজা অসার-_অযৌক্তিক ! 

আওরঙ্গজীব। দারা কিন্তু প্রতিমা-পুঁজার সমর্থক । ব্রাঙ্গণগণের 
কুমন্ত্রণার তিনি একেবারে পথহারা__দিশাহারা ! দারা তাহার বিশ্বাসে 
ও অনুষ্ঠানে স্পষ্ট কাফের ! তিনি দীন ইসলাম ধ্বংস করিতে বসিয়াছেন। 
এমতাবস্থায় তাহাকে বধ করা সুসলমান-রাজশক্তির প্রতি ওয়াজের 
(একান্ত কর্তব্য )। 

জাহানারা । তোমার সমস্ত কথাই স্বীকার করি। কিন্তু দারা 
তোমার জোষ্ঠ ভ্রাতা; তাহাকে শান্তি দিবার তোমার কি অধিকার? 
জোষ্ট ভ্রাতা যে পিতৃতুল্য । 

আওরক্রজীব। আপনি জানেন, ভারতে ইস্লামকে উদ্ধার ও রক্ষা 
করার জন্যই আমি তরবারি ধরিয়াছি__দীন ইস্লামের জন্য আমি 
সমরক্ষেত্রে নামিয়াছি। ধর্মের জন্য যে সমর তাহাতে জ্যোষ্ঠ-কনিষ্ঠের 
বিচার নাই। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস 'স্মরণ করুন,_তখন 
কি মুসলমানগণ প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই? 
কর্তব্য ! কর্তব্যের জন্য সমস্তই করিতে হয়! মায়া-মমতা, স্সেহ-গ্রীতি 
সমস্তই মুছিয়া ফেলিতে হয়, আপন পুজ্র শূলে চড়াইতে হয়! তাহা না 
পাঁরিলে তাহার রাজ্য-ভার গ্রহণ বিড়ম্বন! মাত্র । 


(১) মা জে বালায়েম ও বাল! মী রবেম 
মা ব সুয়ে আর্শে আলা মী রবেম । _হজরত শীস্স্‌ তবরীজ (আঃ) 
উর্ধ হইতে আমাদের আগমন, উর দিকেই আমরা যাইতেছি__আমরা ঈশ্বরের 
মহান সিংহাসনের দিকে যাইতেছি । 


২২০ আলমগীর 
হানারা। সমস্তই বুঝিলাম। তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই 


কর ; “তাহাতে আর বাধা দিতে আসিব না। কিন্তু ভাই হইয়া ভাইয়ের - 


রক্তপাত! মনে হইলেও শরীর কীপিরা উঠে! দুরে বসিয়া সমস্ত শুনিব, 
আর নরন-জলে ভাসিব! তাহা ব্যতীত কোন উপায় নাই । দেখিবে, 
যদি কোনরূপে বিনা রক্তপাতে সমস্ত গোলমাল নিবারিত হয়, তাহার 
চেষ্টা করিও; আমার একান্ত অনুরোধ, প্রাণপণ , চেষ্টা করিও। আর 
আমার শেষ কথা,_-একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্ঠক। 
সন্তানের স্বর্গ মাতা-পিতার চরণতলে, একথাটা ভুলিয়া যাওয়া ঠিক 
নহে। 

আওরক্গজীব। আপনারা নারী জাতি, আপনাদের হৃদয় বড় কোমল ; 
আমাদের এত কোমল হইলে চলে না। আবশ্যক মত বজ্রাদপি কঠোর 
হইতে হয়। একটা বিস্তীর্ণ দেশের কোটা কোটা অধিবাসীবুন্দের মজলা- 
মঙ্গল, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বাহার উপর নির্ভর করে, তাহার ভাবের দ্বারা চান্ত 
হইলে চলে না। প্রতি মুহূর্তে কর্তব্যমন হইয়া থাকিতে হর । আপনার 
কথা. আমার মনে থাকিবে ; আমি যত দুর সম্ভব দারার কল্যাণের জন্য 
চেষ্টা! করিব। বাদশাহের সঙ্গে এ সময় দেখা করায় অনেকগুলি 
আশঙ্কার কারণ আছে। তাহা হইলেও আপনার অনুরোধ আমি ফেলিব 
না-আপনার কথা অবিশ্বাস করিব না। কল্যই একবার তাঁহার 
খেদমতে হন্শা আল্লা’ হাজির হইব । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


আজ রাজপথ লোকে লোকারণ্য ;.কোথাও তিল ধরিবার স্থান নাই। 
মহামতি শাহজাদা আওরঙ্গজীব সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহা 
ধুমধামে যাত্রা করিয়াছেন । 

রাজ-পথের ছুই পার্শ্বে সশস্ত্র বন্মধারী অশ্বারোহী সৈন্যগণ শ্রেণী- 
বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের কি তেজোদ্রীপ্ত মুত্তি, শিরে 
শিরন্ত্রাণ ঝকুমক্‌ করিতেছে । হস্তে উন্মুক্ত তরবারি অগ্নিশিখার ন্যায় 
লক্‌ লক্‌ করিতেছে। তেজস্বী ভীমবপু. মহাবল অশ্বসমুহ বীরত্বময় 
ভঙ্গীতে থাকিয়া থাকিয়া হ্রেষারবে দর্শকের হৃদয়ে শঙ্কা জাগাইয়া 
দিতেছে । আওরঙ্গজীব সেই বিরাট শোভা-যাত্রার মধ্যস্থানে একটা 
উচ্চ সুসজ্জিত হস্তীর উপর গম্ভীর বেশে সমাসীন। তাহার পার্শ্বে কয়েক 
জন পার্শ্বচর। পশ্চাতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য 
বীরপদভরে বন্থুধা কীপাইতে কীপাইতে অগ্রসর হইতেছিল। অর্ধ- 
ন্্রলাঞ্ছিত বিজয্-পতাকা সন্মুখে পশ্চাতে ও মধ্যে মধ্যে দুর উৰ্দ্ধ 
গগনে হেলিয়া দুলিয়া উল্লাসভরে নাচিতেছিল। পশ্চাতে ও সম্মুখে মাতঙ্গ- 
পৃষ্ঠে গম্ভীর নাদে দুন্দুভি বাদিত হইয়া সৈন্যগণের মনে উৎসাহ জাগাইয়৷ 
তুলিতেছিল । 

ধীরে ধীরে মিসিল অগ্রসর হইতেছে,__সহসা৷ শায়েস্তা খান 
ও শেখ মীর অশ্ব-ৃষ্ঠে দ্রুত অগ্রসর হইয়া আওরঙ্গজীবের সন্মুখে 
উপস্থিত হইলেন ; তাহাকে যথাবিধি কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন,__“্জনাব, 
ক্ষান্ত হউন, সম্রাটের সঙ্গে এ সময় হুজুরের সাক্ষাৎ বড়ই বিপদ- 
জনক হইবে। আমরা বিশেষভাবে জানিয়াছি, হুজুরকে বন্দী করিবার 
সমস্ত আয়োজন ঠিক আছে। এতদ্শ্রবণে আওরক্গজীব বিস্মিত হইয়া 


২২ আলমগীর nt 
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চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্ত হিতৈষী বন্ধুগণের কথা অগ্রাহ্য করিতে 
পারিলেন না। মানব কি এতই কপট_ এতই ক্রুর! ভগিনী জাহানারা 
যাহা বলিলেন, তবে কি তাহা মিথ্যা ৷" 

আওরঙ্গজীব কি করিবেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । বিরাট 
মিসিল তখনও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। আওরক্গজীব 
একবার ভাবিলেন, অদৃষ্টে বাহাই থাকুক, এবার যে কথা৷ দিয়াছি, সা 
তাহা রক্ষা করিব। সঙ্গে অস্ত্র থাকিতে সহজেই আমাকে বন্দী বা 
নিহত করিবে, এমনই বা কি কথা! পিতার বাক্যে আর অবিশ্বাস 
করিব না) দেখি এর পরিণাম কি হর। খোদা! আমাকে এ বিষম 
সঙ্কটে সাহায্য কর! 

আগ্রা, দুর্গের সিংহ-দ্বার আওরঙ্গজীবের নয়নগোচর হইল। - 
তাহার অভ্যর্থনার জন্য আগ্রা দুর্গ আজি কি অপুর্ব সাজে সজ্জিত 
হইয়াছে ! অসংখ্য পতাকা বায়ুভরে হেলিয়া ছুলিরা নাচিতেছে। অসংখ্য 
সৈন্য তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থিরভাবে দীড়াইয়া 
আছে। $ 
( সহসা নাহির দেল নামক জনৈক অশ্বারোহী চর আওরহ্গজীবের সন্মুখে 
উপস্থিত হইয়৷ তাহাকে বিনীতভাবে কুণিশ করিল এবং তাহার হন্তে 
একখানি পত্র দিল। পত্রে লেখা ছিল, 

“দারা শেকো, দিল্লীতে দৃঢ় ভাবে অবস্থিতি কর। তথায় সৈন্য বা 
অর্থ কিছুরই অভাব নাই। সাবধান, এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইও না; 
আমি নিজেই এ দিকের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছি ।” (১) * 


(১) A slave named Nahiv-dil arrived from the Fort and betrayed 
into Aurangzib’s hands a secret letter which the Emperor had 
ordered him to s muggle out toDara It ran thus :— "Dara 


০ আলমগীর £২৩ 


পত্রথানি সম্রাট শাহজাহানের স্বহস্ত-লিখিত। দূত মনে মনে আওরঙ্গ- 
জীবের হিতৈষী, তাই বে এই পত্রখানি তাহাকেই দিয়াছে। 

পত্র পড়িয়া আওরদ্রজীব রোষে, ক্ষোভে অলিয়৷ উঠিলেন। তাহার 
বিরাট; মিসিল পূর্ব অগ্রসর হইতে লাগিল-_আগ্র! দুর্গের সন্মুখ দিয়া 
ধীরে ধারে দারার প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। নী 

দৈশ্ত-সামন্ত বা জন-সাধারণ প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বুঝিল নাও 
সকলেই অবাক. হইয়া নানা কল্পনা-জল্ননায় আন্দোলন-আলোচনায় 
যোগ দিল। _ 

এখন হইতে সম্রাট শাহজাহানের সহিত বহির্জগতের সমন্ত সম্বন্ধ 
ছিন্ন হইল। (১) 


Shnkoh ! stay firmly at-Delhi. There is no lack of money and 
troops there. Take care not to Pass beyond that place, 
shall despatch the affair here.” 
advice was thus verified 


us I myself 
‘The warning of Aurangzil’s 


—History of Aurangzid. IT —Page 85. 
(১) ‘The trap which Shah Jahan lain, to ensnare his son to 
his ruin, canght the old king himself. 


=. L. PooY's Aurangzih—Paye 52, 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


আগ্রা সহরের পশ্চিম প্রান্তে স্থুবিরাট লোহিত পট-মণ্ডপে মুরাদ বখ্শ্‌ 
বাহাদুর তাহার ইয়ার-বন্ধুগণকে লই়৷ ক্ষুদ্র দরবারে বসিয়াছিলেন । 

তাহার মস্তকোপরি স্বাধীন ভূপতির চিহ্ুস্বরূপ কনক-ছত্রঃ চামরী 
চামর ব্যজন করিতেছে। সন্মুখে প্রির মোসাহ্ববৃন্দ। দক্ষিণাপথ 
ত্যাগ করার পর হইতেই তিনি সর্বদা স্বাধীন ভূপতির চিহু-্বরূপ ছত্র 
দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন । 

প্রধান মোসাহেব ইয়ার বখ্শু শাহী কায়দায় বিচিত্র ভঙ্গীর সহিত 
সমস্ত দেহ আন্দোলিত ও মস্তক আভূতল অবনত করিয়া তস্লিম আরজ 
করিতে করিতে শাহ _জাদার মেজাজ শরীফের হাল-পুর্সী করিলেন । 

মুরাদ বখ্শ। আর মেরে ইয়ার। আমার আর মেজাজের কথা৷ 
কেন জিজ্ঞাসা কর? চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া আমার মন 
একেবারে বিগড়িয়া বাইতেছে। 

ইয়ার বথ্শৃ। জো হুকুম জাহাপানা৷ বাদশা-নামদার ; আজ কাল 
আওরঙ্গজীব বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছে-। উহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া 
ঠিক নহে। 

পিয়ার বথৃশ্‌। ' হুজুর, জনাবে আলা, নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যে সে 
অনেক কাজে হুজুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। হুজুর হইতেছেন 
বাদশা-কতিনি হুজুরের অনুচর। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক কাধ্য হুজুরের 
মত লইয়া করাই তাহার উচিত । 

মুরাদ বথ্শু। কি বেয়াদব! আমার হুকুম না লইয়া সে যাহা 
ইচ্ছা করিতেছে । আচ্ছা, উহাকে একবার দেখিতে হইবে। সে 
ফকির,_-দরবেশ! সে রাজনীতি কি বুঝে? 


y আলমগীর মায়া 


“অন্ত মোসাহেব। জাহাপানার মত না লইয়া কাজ করা তাহার কত 
দুর বেরাদবী! তাহাকে এখনি শূলে দেওয়া উচিত৷ 
পিয়ার বখ্শ্‌। এখনি-_এখনি দেওয়া উচিত! সেকি জানে না, 
কাহার রণপ্রতাপে তাহার এই ক্ষমতা-গৌরব ! : ধর্ম্মতের যুদ্ধে, 
সোমগড়ের মহাসমরে যদি জাহাপানা তাদুশ বীর-গ্রতাপে বুদ্ধ না 
করিতেন, সিংহগর্জনে শক্র-হৃদয় কম্পিত না করিতেন,” তাহ! হইলে 
আওযঙ্গলীবের কি সাধ্য ছিল যে, সে যুদ্ধে জরলাভ করিতে পারে? 
সকলে সমস্বরে । হা, হা, বাস্তবিক কথা! জাহাপানা না থাকিলে 
আওরঙ্গজীবের অস্তিত্ব সেই দিনই জগত পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হইয়া 
যাইত।. কি অকৃতজ্ঞ ! সেই আওরঙ্জজীব আজ যেন হর্তা-কর্তা হইয়া 
বসিয়াছে। * 
পিয়ার বথ্শ্‌। এ বেরাদবী অসহা__ 
ইয়ার ব্‌শ্‌। একেবারে অসহা! পাপিষ্টকে উচিত মত শান্তি 
দেওয়া দরকার। দেখুন, ইতিমধোই তাহার স্বভাব-দোযে তাহার বহু 
সৈন্য আধিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। আরো হুইবে-_ 
আরে| হইবে। 
অন্য মৌসাহেব। নিশ্চয়! . নিশ্চন্ন! .পাপ-সঙ্গ কে চায়? সৈশ্ত- 
সেনাপতি,আমীর-ওমরাহ্‌ একে একে সবাই "হুজুরের সরকারে আসিয়া 
আশ্রয় লইবে। অমন নির্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচারীর অধীনে কেহই 
থাকিবে না। 
ইয়ার বখ্শং। শুধু অত্যাচারী নয়! ভয়ানক অবিচারীও বটে। 
সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সোমগড় মহাসমরের পর আমাদের 
বিজয়ী সৈন্তগণ একটু আমোদ-উল্লাসের জন্য আগ্রা নগরী লুঠন আর্ত 
করে।' প্রত্যেক যুদ্ধ-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে বিজয়ী সৈষ্ঠগণ লুট-পাট 
১৫. 


২২৬ আলমগীর 


করিয়া কিছু অর্থ হস্তগত ও মনের স্ফু্তি সাধন করে, তাহা কে না জানে? 
ইহা সর্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দরবেশ আওরঙ্গজীব আমাদের 
ৈ্যগণকে সেই লুষঠন-লাভ হইতে বঞ্চিত করিল! কঠোরভাবে 
আমাদের সৈন্তগণের নুন বন্ধ করিল! ইহা যে অত্যন্ত অন্তায়, ইহা কে 
অস্বীকার করিতে পারে? (১) 

পিয়ার রথুশ্‌॥ কেহই নাঁ_কেহই ন!। সাধারণ সৈল্গগণের একটু 
লুটপাট ন! করিলে চলিবে কেন? বে কয়টা টাকা তাহার! মাহিনা 
পায়, তাহাতে কি পোষায়? তাহারা নিজেদের মস্তক বিক্রয় করিয়াছে 
‘কোন্‌ লাভে? সব দিকেই একটু বিবেচনা করিয়া! দেখিতে হয়। 

ইয়ার বথ্শ্‌। আওরঙ্গজীবের কি সে বোধ-শক্তি আছে? শৈন্তগণের 
স্মুবিধা-অস্গুবিধ! প্রথম দেখিতে হয়। যাহারা যুদ্ধে প্রাণ দিবে, তাহাদের 
স্বার্থ আগে, না বাজে লোকের স্বার্থ আগে? সব জায়গায় তাহার সেই 
নরবেশী ভাব । “যদি দরবেশই হইবে, তবে আবার তরবারি হস্তে যুদ্ধ 
করিতে চাও কেন বাপু! রী 

গিয়ার বথ্শ। আওরঙ্গলীব কাণ্ডাকাগল্ঞানশূন্য ! পাপের ফল সে 
নিজেই ভোগ করিবে। আমর! আগে তাহাকে বাস্তবিকই দরবেশ মনে 
করিতাম, এমন দেখিতেছি তাহা নয় ; পদে পদে ভণ্ডামী ! আমি প্রস্তাব 
করিতেছি যে, উহাকে হিন্দুস্থান হইতে দূর করিয়। দেওয়া হউক । 


(>) Murad’s troops, strangers to discipline and fearless of 
their gay and indolent master, entered the city (Agra, to plunder, 
and ravisb, in defiance of Aurangzib’s order to spare life and 
property at the capital. These unruly soldiers, aided by the low- 
class ruffians of the city and the camp, threatened to create a 
great disturbance. So, on third June Aurangzib sent his eldest 
‘son into the city to keep the peace and protect the people. 

—History of Auraugzib II by Sarkar—Page 77. 


০ হেল 


৮ 


আলমগীর ২২৭ 


অন্য মোসাহেব। না হে না- তা নয়? উহাকে গোয়ালিয়রের নিভৃত 
দুর্গে চির জীবনের জন্য বন্দী করিয়া রাখাই ভাল। বিদেশে তাড়াইয়া 
দিলে অন্য রাজার সাহাব্যে,আবার উৎপাত করিতে পারে । 

পিয়ার বথ্শ্‌। তাহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আমাদের শাহান্শাহের 
ভয় করিবার কি কারণ আছে? শৃগালকে বনে ছাড়িয়া দেওয়াই 


* ভাল। চিলি 


ইয়ার বধৃশ্‌। শত্রুকে সামান্য মনে করা উচিত নহে; বন্দী করিয়া 
রাখা সকলের চেয়ে নিরাপদ | 

অন্ত মোসাহেব। কিন্তু সে অবস্থাতেও গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাইতে 
পারে। সে বড় ধূর্ত, তার ধূর্ত্ততায় বিশ্বাস নাই ; একেবারে উহাকে 
নিকাশ করিয়া দেওয়াই উচিত। 

পিয়ার বখ্‌শ্‌! সেই সব চেয়ে ভাল ; তাহা, হইলে আর কোন 
ভয়ের কারণ থাকিবে না। মান্য ত সকলেই মরিবে_ দু’ দিন আগে- 
পাছে। সে দিন আগে মরিলে যদি আমাদের একটু স্ুবিধ!| হয়, 
মন্দ কি? be 

ইয়ার বখ্‌শ্‌। সেই সব চেয়ে ভাল কথা। আওরঙ্গজীবকে 
একেবারে নিহত করাই উচিত; তাহা না হইলে এ রাজ্যের আর শাস্তি 
হইবে না। শুধু এ রাজ্য বলিয়া নহে__বাদশা-নামদারের মনেও প্রকৃত 
শান্তি হইবে না। 

মুরাদ বখশ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,__“শাস্তি! আর 
শান্তি! বন্ধুগণ, যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম 
এই হৃদয়ের:স্তরে স্তরে কি দাবানল জালাইয়৷ পাখিয়াছি! বুদ্ধ -্ষেত্রে মন্ত্রী 
সভার কোথাও সে অগ্নির বিরাম নাই ।. কমলাবতীর মোহন ছবিখানি 
এক মুহূর্তের জন্যও হৃদয় হইতে মুছিয়া। যায় নাই। তোমরা 


২২৮ আলমগীর 


আমাকে এতদিন বৃথা আশা দিয়া; কিন্তু এতদিনেও তাহাকে আনিয়া 
দিতে পারিলে না! আমার প্রতি তোমাদের কি এই সহানুভূতি ?” 

ইয়ার বখশ করযোড়ে নিবেদন করিলেন,_“জাইাপানা, পাপিষ্ঠ 
আওরঙ্গজীব থাকিতে আপনার হচ্ছ পুর্ণ হও! একান্ত অসম্ভব । আমরা 
কমলাবতীকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেই এ কথা আওরঙগজীবের 
অজ্ঞাত থাকিতখ-ল]-_তাহা হইলে আমাদের সবংশে গদ্দান মার! হইবে। 
আগুরলগজীব এ. সমস্ত কথা কিছু কিছু শুনিয়াছে। কাজে কাজেই 
প্রহরীর এমনি বন্দোবস্ত আছে যে, কমলাবতীকে অপহরণ অসম্ভব । 
এ ক্ষেত্রে আওরক্গজীবকে নিপাত না করিলে আর কোনই 
পথ নাই । 

মুরাদ দরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন,_-“আওরঙ্গজীব শূন্ত-গর্ভ 
প্রলোভনে আমাকে এতদিন ভুলাইয়াছে। আমাকে রাজত্ব দিবার আশ! 
দিয়া নিজেই সমস্ত রাজশক্তি করতলগত করিয়া লইতেছে। 
চিরআরাধ্য হ্বরয়-রত্র লাভের পথে প্রধানতম কণ্টক হইয়| দীড়াইয়াছে। 
এত বড় আশ্পর্ধা তার! এ কণ্টক আমি স্বহস্তে উন্মুলিত করিব। 
দেখিব, দেখিব আওরঙ্গজীবের বাহুতে কত বল! দেখিব এ বক্ষে 
তৈমুরের রক্ত প্রবাহিত" আছে কি না। কি! আমাকে কি 
বাদশাহের আদরের পুতুল দার! পাইয়া বসিয়াছে! ভুলিয়া যাও 
সমস্ত কথা ! ভুলিয়া যাও আজ সমস্ত কল্পনা-জন্ননা ! আমাদের সর্বপ্রথম 
ও সর্কপ্রধান কর্তব্য,__-আওরঙজীবের মস্তক চূর্ণ করা পাপিষ্ঠের পাপ- 
দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত করা৷ বন্ধুগণ ! উঠ, দ্বিগুণ উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহে 
যত্ববান হও । 

মুরাদের বীরত্বব্যপ্রক কঠ-ধ্বনিতে বেন সেই ক্ষুদ্র কক্ষতল থর থর 
করিয়া কাপিতে লাগিল। সকলে কিছু ক্ষণ স্তব্ধ হইয়। রহিল। 


নবম পরিচ্ছেদ 


আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি শাহজাদা মুরাদ বখ্শ, বাহাদুর 
তাহার তোষামোদকারী সঙ্গিগণের প্ররোচনায় কি ভাবে ধীরে ধীরে 
আওরঙ্গজীবের প্রতি বিরক্ত ও তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি ভাবিতেন তীহারই বীরত্বে আওরঙ্গলীব সোমগৃড.০.ধর্বতের যুদ্ধে 
জয়ী হইয়াছিলেন। অথচ এখন তিনি উপেক্ষিত হইতেছেন। কোন 
কাৰ্য্য তাহার অভিপ্রায় অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না। যেরূপ অবস্থা, 
তাহাতে হয় ত আওরঙ্বজীব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাকে রাজ্যের অংশ 
দিবেন না। যদি আওরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনের জন্ত এতটা করিতে 
পারেন, তিনি পারিবেন না কেন? তিনি আওরসজীব অপেক্ষা 
কম কিসে? 4 

মুরাদ বধ্ধ, বাহাছর এখন ধীরে ধীরে শক্তি-সঞ্চয়ে মন দিলেন। 
দিন দিন তাহার সৈম্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আওরঙ্গজীবের 
সৈন্বিভাগে যথেষ্ট শাসন ছিল; উচ্ছল দৈশ্ঘগণ তাহাতে বড়ই কষ্ট. 
অন্থভব করিত। মুরাদ বৃশের সৈন্ঘ-বিভাগে শীসন-শৃঙ্খলা কিছু মাত্র 
ছিল না, তাই বহু সৈন্য আওরঙ্গজীবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মুরাদ বথ্শের 
সৈন্যদলে ভর্তি হইণ। মুরাদ অর্থ দ্বারা ও উচ্চ উপাধি বিতরণ করিয়া 
আওরক্রজীবের বহু সেনাপতি ও কর্ম্মচারীকে স্বদলে টানিয়া আনিলেন। 
অধিক বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া, যখন তখন পুরস্কার দিয়া, 
লুট-তরাজের "প্রশ্রয় দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সৈন্ত-সংখ্যা বিশ সহস্র 
পরিণত করিয়া ফেলিলেন। তাহার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। 

আওরন্দজীবের শক্রগণ দিন দিন মুরাদের সঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ 


২৩০ আলমগীর 
শশী 
করিল । মুরাদের শিবিরে আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে দস্তরমত সুপ্রণালী- 
বন্ধ যড়যন্্র প্রতিনিয়ত চলিতে লাগিল । এই সমস্ত দমন করিবার 
আওরহ্গজীবের উপায় ছিল না। (>) 

আওরঙ্গজীব বড়ই চিন্তিত হইয়া, পড়িলেন। চারিদিকে শক্র। এ 
দিকে তাঁহার নিকটতম বন্ধু সহযোগী ভ্রাতা মুরাদ বখ্শ.ও তাহার 
বিরুদ্ধাচারে শ্রস্বভ-হইলেন। সোমগড় মহাসমরে যে ভ্রাতা আহত 
হইলে আওরন্গজীব তাঁহাকে নিজ জান্গুর উপর শায়িত করিয়া ক্ষতে 
অস্ত্র করিবার সময় তাহার প্রতি সমবেদনায় কীদিয়াছিলেন, আজ সেই 
মুরাদ বখ্শ_ লোকের প্ররোচনায় তাহার শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত । (২) 

আওরঙ্গজীব অনেক চিন্তা করিলেন; কোন রূপ কর্তব্য নিদ্ধারণ 
করিতে পারিলেন না। মুরাদ, বখ্‌শের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে 


(১) Led on by such counsellors who fed his vanity, Murad 
began to act in opposition to Aurangzib and to assert his own will. 
০০০০০470105 discipline and reckless generosity made him the darling 
of a certain class of soldiers. 


Thus an open opposition to Aurangzib’s authority was set up. 
The malcontents and plotters against him founda campin which 
to take refuge and a regular organisation by means of which to 
display their Lostility. The situation became very critical for 
Aurangzib and a solution of it had to be reached before the chase 
of Dara could be undertaken with safety. 

—History of ArATEaIB Page 90. 


(২) While the doctors were examining the wounds, Aurangzib 
laid the head of Murad on his own knees, wiped the blood with 
his own Sleeves, and wept pathetically at the sight. 

—History of Aurangzib. Il—-Page 70. 


আলমগীর ২৩১ 


সমস্ত বুঝাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়া কয়েক বার তাহার সহিত সাক্ষাতের 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুরাদ আওরঙ্গজীবের: সহিত সাক্ষাতে স্বীকৃত 
হইলেন না। 

রাত্রি বারটা বাজিয়! গিয়াছে, কিন্ত এখনো আওরঙ্গজীবের চক্ষে 
নিদ্রা নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন,_কি করি-_ওদিকে দারা ক্রমেই . 
প্রবল হইয়া পড়িতেছেন। বিলম্বে তাহার সহিত পারিয়া উঠা সহজ 
হইবে না। এদিকে মুরাদের ত এইরূপ ব্যবহার । কোন উপায়েই 
সে যে পথে আসিবে এমন ভরসা নাই।. আমি দিল্লী অভিমুখে 
দারার দমনের জন্য অগ্রসর হইতেছি, সেও পিছে পিছে আসিতেছে । 
যেন কি একটা মতলব তাহার মাথায় আছে। সে কখন আমার 
নিকটে আসে না, আবার অধিক দুরেও থাকে না। সম্ভবতঃ 
স্থযোগ মত পশ্চাৎ হইতে আমাকে আক্রমণ করিবার সুবিধা সে 
অন্বেষণ করিতেছে । কখন্‌ কোন অসতর্ক অবস্থায় সে হয় ত হঠাৎ 
আক্রমণ করিয়া বসিবে। তখন কি অনর্থ ঘটিতে পারে, কে জানে ! 

এক একবার মনে হয়, মুরাদকে প্রকাণ্ডভাবে দমন করি; কিন্তু 
তাহা। করা আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহাতে উভয় পক্ষের ' 
বহু লোক হতাহত হইবে। এই সঙ্কট সময়ে আত্মকলহে সৈন্য 
ধ্বংস কর! কোন মতেই উচিত নহে; তাহাতে শক্র-পক্ষ আমাদের 
দুর্বলতা ধরিয়া ফেলিবে। তাহার ফল কখনই ভাল হইবে ন! ৷? 

আওরঙ্গজীব এইরূপ নানা বিষয় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছেন । 
প্রহরের পর, প্রহর রজনী অতিবাহিত হইয়। বাইতেছে। সহসা! একজন 
গুপ্তচর আওরঙ্গজীবকে কুণিশ করিয়া তাহার সন্মুখে নতভাবে দণ্ডায়- 
মান হইল ।, 

আওরক্গজীব জিজ্ঞাস! করিলেন,_“কোন নূতন সংবাদ আঁছে ৯৮ 


২৩২ আলমগীর ঃ 


গুর্ডুর সালাম করিয়া বলিল, “অন্ধ সমস্ত শহরে সেই 
ভাব আরো প্রবল দেখিলাম ! সহরের গুণ্ডা ও নি়শ্রেণীর ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা বাইতেছে। .অচিরে 
‘যে একটা খুব বড় ষুন্ধ বাধিবে, যাহার ফলে তাহারা খুব লুট-পাট 
করিয়া যথেষ্ট অর্থ হস্তগত করিতে পারিবে, এই আশায় সকলেই 
উৎফুল । নানা সন্ধানে বুঝিতে পারিলাম, মুরাদ বথ্শ বাহাদুর 
অবিলম্বে আমাদিনিকে আক্রমণ করিবেন। তাই এই উত্তেজনা । 
মুরাদ বখ্ণ বাহাদুরের লোকেরা সাধারণকে হুজুরের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করিতেছে, তাহাও বথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম। তাহার! 
অনেকের হথাসর্কস্ব লুঠন করিতেছে ; সাধারণে এই জন্য বড়ই শঙ্কিত 
ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। (১) 

“আর কোন সংবাদ আছে ?” 

“না, আর বিশেষ কিছুই নাই। তবে মুরাদ বখ্শের একজন 
গুপ্তচর ধরা পড়িয়াছে। সে কৌশলে বিদেশী বিপন্ন. পথিক-বেশে 
আমাদের শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল |» 

“বেশ, তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ» 

গুপ্তচর সালাম করিয়া চলিয়া গেল। আওরঙ্গভীব আবার 
গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন । 


(১) The Public mind was greatly di-turbed by this open 
Yivalry, and turbulent men rejoiced at the prospect of civil War, 
Which would leave them free to plunder the country. “The acts of 
Violence committed by Murad’s men could not be Punished, as 
Aurangzib had no influence over his brother now. The work he 
had still in hand was thrown into disorder. - 

—History of Aurangzib. II—Page 91. 


5 আলমগীর ৩৩ 


পর দিন প্রাতে তিনি মুরাদ বখ্‌শের নিকট একজন দূত প্রেরণ 
করিলেন। দূতের নিকট পত্রে লিখিলেন১__ 
প্রিরতম ভ্রাতঃ, 

তোমার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানাইয়া উদ্বেগ দূর করিও । বোধ: হয়, 
তোমার বর্তমানে কিছু অর্থাভাব ঘটিয়াছে। এই দূতের সঙ্গে বিংশতি 
লক্ষ টাক! এবং ২৩৩টা হস্তী পাঠাইলাম। গ্রহণ করিলে একান্ত 
বাধিত হইব ৷ পূর্ব স্বীকৃতি অনুসারে যুদ্ধের লুঠন-লব্ধ' অর্থ সম্পত্তির এক 
তৃতীয়াংশ ইন্শা আল্ল! সত্বরই পাঠাইব। 

তোমার ভ্রাতা__আওরঙ্গজীব 

মুরাদ আগ্রহের সহিত এই উপহার গ্রহণ করিলেন। ‘ইতোমধ্যে 
মুরাদের ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়ছিল। তছুপলক্ষে আনন্দোৎসব 
করিবার জন্য আওরক্জীব একটা ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন । মুরাদকে 
ও ভোজে যোগ দিতে অনুরোধ কর! হইল। মুরাদ তাহাতে অস্বীকার 
করিলেন। মুরাদের সঙ্গিগণ পুনঃ পুনঃ তাহাকে আওরদ্রজীবের নিকট 
যাইতে নিষেধ করিলেন। যাহাদের হৃদয় নাই, ঘাহাদের বন্ধুত্ব আত্মিক 
বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পার্থিব অর্থ-সম্পন্তি ও ষখ-সম্মান বাহাদের 
জীবনের লক্ষ্য, তাহাদিগকে বশ করা কঠিন নহে) সহজেই মুরাদের 
কোন কোন সঙ্গী তাহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন | পর- 
করাঙ্থুলিভালিত মুরাদ বখশ বাহাদুর সানন্দে আওরঙ্গজীবের নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিতে আসিলেন। 

রজনী দ্বিপ্রহর। মুরাদ বখশং বাহাদুর আহারাদি অন্তে নিদ্রাবেশে 
বিভোর । শব্যাপার্খে স্থগন্ধী দীপ মিটি মিটি জলিতেছে। 

একটা অন্পবয়ন্কা বালিকা! শয্যাপার্খে বসিয়া মুরাদের পদ-সেবা করিতে- 
ছিল। যখন তাহার নিদ্রা নিতান্ত গভীর, বালিক! ধীরে ধীরে উঠিয়া 


২৩৪০ উর আলমগীর ্ 


দাঁড়াইল? তাহার পদদ্বয় বেন কম্পিত হইতে লাগিল। সে বীরে 
ধীরে মুরাদ বখ বাহাদুরের বক্ষপার্খে দণ্ডায়মান হইয়া কিছু ক্ষণ স্থির 
হইরা থাকিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার সেই ললিত দেহ- 
বষ্টিথানি অবনত করিয়া শাহ্জাদা মুরাদ বখশ্র বাহাদুরের মণি-মুক্তা- 
খচিত তরবারি খানি অতি সন্তর্পণে কোষ হইতে বাহির করিল। 
্বীপালোকে সেই তরবারির ঝলকে তাহার নয়ন যেন ঝলসিয়া গেল। 
সে তরবারিখানি লইয় ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল। 

সহসা সেনাপতি শেখ মীর বার জন অতি বিশ্বাসী যম-কিঙ্করবৎ 
সশক্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মুরাদের কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাদের 
পদ-শব্দে মুরাদ বখ্‌শ্‌ জাগরিত হইয়াই তরবারিতে হস্তার্পণ করিতে 
গেলেন। সর্বনাশ! কোষ শৃন্ঠ ! মুরাদ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। 
দেখিতে দেখিতে সৈন্যগণ তীহাকে ঘিরিয়া দীড়াইল। 

মুরাদ সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন,_“পাঁষণ্ড বিশ্বাস-ঘাতক 
আওরদ্রজীব, তুই এখন কোথায়! এই কি তোর কোরান হাতে 
করিয়া! প্রতিজ্ঞার পরিণাম ! ভণ্ড কাপুরুষ! ষদি এত সাধ ছিল, সম্মুখ 
সমরে কেন আমার সহিত বুদ্ধ করিলি না। নরাধম ৷ তৈমুরের বংশে 
কালিমা অৰ্পণ করিলি !” 

আওরঙজীব পার্শ্বন্থ কক্ষ হইতে উত্তর করিলেন,__“আমি আমার 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই, তুমিই করিয়াছ। স্মরণ করিয়া দেখ, আমার 
সন্ধি__আমার প্রতিজ্ঞার শর্ত কি ছিল। তুমি আমার সহিত বন্ধুভাবে 
চলিবে, আমার শত্রুকে শক্র, আমার মিত্রকে মিত্র মনে করিবে, 
সমস্ত বিষয়ে এক লক্ষ্যে চলিবে, এই শর্তেই আমি তোমার সঙ্গে সন্বিনুত্রে 
আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্ত স্মরণ করিয়া দেখ/ পদে পদে তুমি কি 


ভাবে এই প্রতিজ্ঞা-_এই সন্ধিশর্ভ লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছ। তুমি 


হী 


আলমগীর ৩৫ 


কি প্রকান্তভাবে যেখানে সেখানে আমার বিরুদ্ধাচরণ. কর নাই? 
আমার সৈম্ত ও কর্মচারিগণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া! 
তুমি স্বদলে টানিয়া লও নাই? তুমি কি আমার শক্রগণকে আশ্রয় 
দিয়া আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত নানা ষড়যন্ত্র কর নাই? আমি সব 
জানি। তুমি তোমার পাপিষ্ঠ পরামর্শ-দাতাগণের যুক্তি অন্ুুসারে 
দেশের সর্বনাশ করিতে__সাধারণের শান্তি নষ্ট করিতে_ অন্যায়-বদ্ধ 
প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছ! তোমার মস্তক অহমিকায় ও ওদ্ধত্যে পূর্ণ! 
এ ক্ষেত্রে দেশের ও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমি তোমার শান্তি ও 
ধৈর্যের সহিত কিছুদিন বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া, দেওয়া একান্ত কর্তব্য 
বলিয়া মনে করিয়াছি । কিছু দিন আমার নিজের চোখে চোখে রাখিয়া 
তোমাকে নিবেধাজ্ঞা প্রচারের দায়িত্ব হইতে মুক্ত এবং জগতের কঠোরতা 
হইতে নিরাপদে রাখাই আমার অভিপ্রায়। খোদা-তালাকে ধন্যবাদ, 
তোমার সহিত আমার প্রতিজ্ঞ আমার দিক হইতে এক বিন্দুও শিথিল 
হয় নাই। খোদা-তালার শপথ, তোমার জীবন যাহাতে বিপন্ন হইতে 
পারে, এমন কোন কাৰ্য্যই আমা! দ্বারা হইবে না! তুমি নবাবের হালে, 
থাকিবে__যাহা চাহিবে, পাইবে! বিলাস-ব্যদন আমোদ-প্রমৌদ কিছুরই 
ক্রুটি ঘটিবে না। (১) এখন প্রত্যহ জ্ঞানের কুটা ভক্ষণ করিতে থাক এবং 
(>) His (Murad’s) prodigality of money and his spirit of gay 
Comradery with the soldiers had made 07100 very popular. Songs 
in pruise of the captive prince were sung in the Pazar. 
— History of Aurangzib.—Page 97. 
The prince was infatuaed with the beauty of his concubine Sars- 


ati Bai whom he had taken to his prison by entrveaty with 

Aurangzib.° —History of Aurangzilb 1I— page 98. 
“মুরাদ বখশ.বাহাছুর গোয়ায়ির দুর্গে ৬ ছয় বৎসরকাল পূর্ণ সুখ শান্তির সহিত 

অতিবাহিত করেন। অতঃপর আলী নবী খাঁর হত্যার জন্য তাহার জনৈক পুত্র 


মুরাদের বিরদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করায় ভীহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এই 
পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় এই হত্য| বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


২৩৬- আলমগীর 


বর্তমান অবস্থা তোমার পক্ষে একান্ত কল্যাণ ও আরামপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস 
কর। এক দিনের জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই, কিছু দীর্ঘকালের জন্য 
তোমাকে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে। মনে কোনরূপ দুঃখ 
আনিও না; খোদা-তালা তোমার কল্যাণ করুন 1৮ 

মুরাদ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। নিরুদ্ধ নিক্ষল 
রোবে গজ্জন -ক্রিতে লাগিলেন। শেখমীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে সন্মানপূর্ণ সালাম করিতে করিতে স্বর্ণ শৃঙ্খলে তাহাকে 
বন্দী করিলেন। হায়, সিংহ পিঞ্জরে পড়িল । 

অতঃপর আওরজজীব সেই রাত্রিতেই মুরাদকে একটা হস্তী-ুষ্ঠে 
বসাইরা শেখ মীর এবং দিলীর খানের নেতৃত্বে এক দল প্রবল সৈন্য 
সহ সেলিমগড়ের দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন । সাধারণতঃ  বেগমগণ 
যেভাবে কোন স্থানে প্রেরিত হন, মুরাদকেও সেইভাবে পাঠান হইল। 
সাবধানতার জন্য আরও তিন দিকে তিনটা হস্ত ঠিক মুরাদের হম্তীর 
বেশে ও এরূপ সৈন্যের দ্বার! পরিবেষ্টিত করিয়া পাঠান হইল |: 


দশম পরিচ্ছেদ 


শন্ত শ্যামল! স্থজলা সুফলা মলয়ভ-শীতলা বঙ্দদেশ। যে দেশকে 
তুলনায় নিখিল জগতের স্বর্গোষ্ঠানও বলা যাইতে পারে, সেই দেশের 
প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি মহামতি সুলতান সুজা তাহার মন্ত্রণা-কক্ষের 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একখানি পর্য্যক্কের উপর দেহ-ভার বিন্যস্ত করিয়া 
নানা বিজ্ম ভাবিতেছিলেন। হায়, সময়ের গতি কত বিচিত্র! মান্য কি 


আলী নকী খা ৰে পুত্র অভিযোগ করে নাই, আওরঙগজীব ভাহার পদোন্নতির 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ?” 
98775 History of Aurangzib,—and A Vindication of Aurangzib- 
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ভাবে আর কি হয়! এই বে মহাসমরাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে, “কোথায় 
গিয়া কি ভাবে তাহার পরিসমাপ্তি হইবে তাহা কে জানে? আজ 
দারার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। বাদশাহের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ 
সে; দারুণ দান্তিকতায় নে জগতে কাহাকেও গ্রাহ্া করে নাই। আজ 
সে শশকের ন্যায় প্রাণভরে পলায়িত, কোথাও একটু মাথা রাখিবার 
স্থান পাইতেছে না। তাহার সঙ্গিগণ অমর দেখিয়া একে একে 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ; তাহার ধন-ভাগার ফুরাইয়া 
আনিরাছে। আজ সে ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে) কিন্ত 
আওরঙ্গজীবের রোধাগ্নি হইতে কেহই: তাহাকে রক্ষা করিতে 
সমর্থ নহে। / 

“হায়, সে দিন কি ভীষণ, যে দিন. আমার বিপুল বাহিনী ফোলেমানের 
অতর্কিত আক্রমণে গঙ্গা-কুলে বিধ্বস্ত হইরা হইয়া গেল! ধূর্ত কাপুরুষ ! 
পিতার উপযুক্ত পুত্র বটে! ইহাকেই কি বলে সম্মুখ সমর ? নিদ্রিত 
শত্রকে আক্রমণ করিয়া এমন কি বীরত্বের পরিচয় দেওয়| যাইতে 
পারে! আজ নেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে । সোলেমান, আজ , 
তোমার বিজয়ের হাঁসি বিষাদের কান্নায় পরিণত হইয়াছে । তোমার 
অনুচর সহচর সকলেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া যাইতেছে। 
এইভাবে তুমি নিঃস্ব হইয়া ধ্বংদ হইবে। তোমার পাপিষ্ঠ পিতার 
সহিত আর তোমার ইহ জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না! যে দোদও্ড 
শিকারী তাহার পিছু লাগিয়াছে, দে কিছুতেই তাহার হাত হইতে মুক্ত 
হইতে পারিজব না। 

“আমার শক্রকুল নির্মূল হইতেছে । খোদা-তালার কি অভাবনীয় 
কুদ্রত ৯ .কিন্ত আমি এখন কি করিব? আমি কি চুপ করিয়া 
বদিরা থাকিব? ক্ষুদ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাঁদারী লইয়া 


২৩৮ আলমগীর 


সন্থষ্ট থাকিব? সকল উচ্চাভিলাষ বিসৰ্জ্জন দিব? না, তাহা হইবে না 
তাহা সম্ভবপর নহে। তৈমুরলন্দের - বংশধরের পক্ষে এই কাপুরুষত! 
কখনই শোভা পাইবে না। তখত্‌ ইয়া তাবুত- শাহী অথবা গোর 
ইহার আমার মূলমন্ত্র হইবে। এই গৌলবোগের মধ্যে আমার পথ 
প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে ।” 

সুজা গভীরভাবে চিন্তামগ্র হইলেন। তাঁহার ললাটের রেখা-সকল 
কুঞ্চিত হইয়া! উঠিল। চারিদিকে চঞ্চল সমীরণ; বাহিরে ক্সিগ্ধ চন্দরিকা 
হাসিতেছিল। 

সুজা সহসা গাত্রোথান করিলেন! কক্ষান্তর হইতে একখানি 
সুরঞ্জিত পত্র আনিয়া অন্তমনফ্কভাবে চিন্তা করিতে করিতে ইতন্ততঃ 
পাদচারণা করিতে লাগিলেন। বে সময় আওরঙ্গলীব আগ্রা দুর্গ অধিকার 
করিয়া সমস্ত বাদশাহী আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখনই এই 
পত্রথানি স্ুজার নিকট লিখিত হয়। পত্রে স্থজার প্রতি আওরঙ্রজীবের 
অকৃত্রিম ভালবাস! ও শ্রদ্ধার পরিচয় ছিল। স্থুজা স্বস্থানে উপবেনশ 
করিয়া মনে মনে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন) পত্রে লেখ! ছিল, 
“জনাব, 

খোদা-তালার ফজলে বান্দার উপর ঘে “বালা-মুনিবাতের, বঞ্চাবাত 
প্রবাহিত হইতেছিল তাহা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। নাস্তিক মুলহেদ 
দারা এখন পলাইয়া দিল্লীতে আশ্রয় লইয়াছে। আমি শীঘ্রই ইন্শা 
আল্লা তাহার পশ্চাদান্রণ করিব । আগ্রা নগরী এখন আমার আয়ত্তের 
মধ্যে। আমাদের মধ্যে বে সন্ধির বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা 
কখনই শিথিল হইবে না বরং উত্তরোত্তর তাহা দৃঢ়তর ও মধুরতর 
হইতে থাকিবে। “আপনি বাদশাহের নিকট বিহার প্রদেশটী পাইবার 
জন্য অনেক সময় আবেদন করিয়াছেন, কিন্ত সে আবেদন গ্রাহ্য হয় 


হি... সি এ 
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নাই , আমি বাদশাহের অনুমোদন লইয়| উক্ত প্রদেশটী আপনার রাজা- 
ভুক্ত করিয়া দিলাম। কিছু সময় শান্তির সহিত আপনার রাজ্য শাসন 
করিয়া আপনার বিধ্বস্ত শক্তির পুনরুদ্ধার করুন। দীরার সহিত যুদ্ধ- 
বিগ্রহ শেষ হইলেই আমি আপনার অন্ঠান্ত আশা ও আকাঙ্ঞা পূর্ণ করিতে 
চেষ্টা করিব! আপনি রাজ্য বা অর্থ যাহাই প্রার্থনা করিবেন, প্রকৃত 
ভ্রাতার ন্যায় আমি তাহাই দান করিব ৷? (১) . 

পত্রখানি স্থজা কয়েকবার পড়িলেন। এ সব কি সত্য কথা! 
বাস্তবিকই কি আওরদ্গজীব তাঁহার আশা! পূর্ণ করিবেন। করিলেও 
কি সুজা চির জীবন আওরঙ্গজীবের প্রসাদ-ভিখারী হইয়া থাকিবেন ? 
না, তাহা হইবে না! এই সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই অবহেলা করা 
হায় না। 

সুজা নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন! পূর্ব আহ্বান অনুসারে 
প্রধান মন্ত্রী কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। তাহাকে সসন্রমে অভিবাদন 
করিলেন। 

সুজা ধীরে ধীরে তাহাকে বলিলেন-_“দেখুন, রাজ্যের কোন সংবাদ 


(১) Aurangzil’s letter to him (5018) breathed the tenderest 
brotherly love, “As you had often before begged the Emperor 
Shah Jahan for the provinces of Bihar, I now add it to your 
viceroyalty. Pass some time peacefully in administering it and 
repairing your broken power. When I return after disposing of 
the affairof Dara, I shall try to gratify your other wishes. Lil ea 
true brother I shall not refuse you any thing that you desire, 
be it land or money. He (Suja) sent in reply a polite letter of 
thanks, and prepared for war: 


—History of Aurangzib—II P. 197-138, 
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আপনার অবিদিত নাই। আওরঙ্গজীব এখন দারাকে দমন করিবার 
জন্য ব্যস্ত । সে ভারতের প্রান্তনীমা সুদুর পাঞ্জাবে দারার অনুসরণে 
তৎপর । এই স্থবোগে আমি আগ্রা অধিকার করিয়া লইতে ইচ্ছা করি। 
আপনি ইহা কিরূপ মনে করেন।” 

মন্ত্িপ্রবর বলিলেন, _ “সবই হুজুরের মর্জি। কিন্ত আওরঙ্রজীব 
কখনও জনাবের সহিত শক্রুতাচরণ করেন নাই। বহু দিন হইতে 
হুজুর তাহার সহিত সৃখ্যতা-স্বত্রে আবদ্ধ। তিনি কখনই তাহার 
কথার খেলাপ করেন নাই। শাহী ক্ষমতা কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিবার 
পরই ভিনি হুজুরকে হুজুরের চির অভীগ্সিত বিহার প্রদেশটী প্রদান 
করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কেমন হইবে 1» 

সুজা । আওরঙগজীব আমাকে হাতে রাখিবার জন্যই বিহার দেশটা 
“দিয়াছে । নে তাহার কথা মত কাজ-করির়া থাকে সত্য কিন্তু ভবিষ্যতে 
করিবে, তাহার বিশ্বাস কি? আর আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, আমি 
চির জীবন তাহার অধীন হইয়া থাকি | 

সন্ত্রী। না, তাহা কপ্মনই করি না) তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া 
সফলকাম হইতে পারিবেন কি না বিবেচ্য। তাহার ন্যায় বিচক্ষণ ধূর্ত 
এ দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর একটাও নাই। 

জুজা। দে এখন নিকটে নাই, বহু দূর পাঞ্জাবে; তাই একথা 
বলিতেছি.। এমন সুবর্ণ সুযোগ যে আর পাওয়া যাইবে না! 

মন্ত্রী। তা তিনি যেখানেই থাকুন, তাহার লক্ষ্য সব দিকেই আছে 
বলিয়া মনে হয়; তাহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি যে সব দিকে ,সাবধানত। 
অবলম্বন. করেন নাই, ইহা আদৌ বিশ্বাস হয় না। 

জ্জা। না, না, কোন ভয় নাই। এক মহম্মদ সুলতানের কথা 
বলিতে পারেন ; তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই ৷ রোহতান, 
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চুনার, বেনারস প্রভৃতি যে সমস্ত ছুর্গীধিপতিগণ- দারার অধীন লোক, 
তাহারা সকলেই আমার সহায়তা করিবেন। আমি -অতর্কিতভাবে 
আগ্রা অধিকার করিয়া বাদশাহ্‌কে মুক্ত করিব। তাহা হইলে কাহারও 
সাধ্য হইবে না যে, আমাদের সন্মুখীন হয়। বাদশাহও আমার প্রতি তুষ্ট 
না হইর! পারিবেন না। 
মন্ত্িপ্রবরের নিষেধে কোনই কাজ হইল না। সুজা উচ্চাশার 
মদিরায় উন্মত্ত হইয়! উঠিয়াছিলেন। তাহার অন্তঙতম সেনাপতি “সীর 
এন্ফান্দিয়ার মামুরী ব্যতীত অন্য সমস্ত বঙ্গীয় মন্ত্রী ও পারিষদ তাহাকে 
এই অভিযানে নিষেধ করিলেন। কিন্তু স্থজা কোন কথা কাণে 
করিলেন না। 
স্জার সৈন্তগণ মহা সমারোহে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
- লাগিল। পথে অনেকগুলি স্থান তিনি সহজে অধিকার করিয়া লইলেন। 
রোহটাস, চুণার ও বেনারস দুর্গ বিন! যুদ্ধে তাঁহার করতল-গত হইল। 
অবশেষে তিনি এলাহাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খানে দাওরানের 
অধীনে এ স্থানে আওরদ্রজীবের এক দল সৈন্ত-ছিল। সুজার প্রবল 
বাহিনীর আগমনেই তাহারা সভয়ে পলায়ন করিল। এলাহাবাদও সুজার * 
পদানত হইল। 
আওরঙ্গজীব এত দিন স্্জার বিষয় নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সুজা 
বগ্ততা স্বীকার করিলেও তাহার গুগুচরগণ প্রতিনিয়ত স্থজার গতি- 
বিধির উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিতেছিল। স্বজা কোন্‌ দিন কি করিতে- 
ছিলেন, তাহা বথাসমর আওরক্গজীবের কর্ণগোচর হইতেছিল। স্থজার 
এই বিদ্রোহ প্রথম প্রথম তিনি উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেছিলেন। 
তাহার ন্যায় ব্যক্তিকে ভয় করিবার আওরক্রজীবের বিশেষ কোন কারণ 
ছিল না। তিনি পাঞ্জাবে দারাকে বিধ্বস্ত করিয়া অন্য দিকে মনোযোগ 
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দিবেন €স্থির করিয়াছিলেন ১ কিন্তু যখন দেখিলেন, সুজা বহু দূর অগ্রসর 
হইয়াছেন, তখন নেনাপতিগণের উপর দারার ভার অর্পণ করিয়া তিনি 
সুজাকে বাধা দিতে কৃতসন্কল্প হইলেন । 

সত্বরই সুজার বিজয়-অভিবানে বাধা পড়িল। আওরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র মোহম্মদ সুলতান তাহার পথ আগুলিয়! দীড়াইলেন। তখন স্থুজার 
আর অগ্রসর হওয়া সহজ হইল না। তিন দিবস পরেই আওরঙ্গজীব 
“যেন মন্ত্রশক্তি প্রভাব স্বয়ং আসিয়া সমগ্র সৈন্তের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন । 
স্থজ৷ মহা প্ৰমাদ গণিলেন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


আজ বড় আনন্দের দিন। শাহী শিবিরের সর্বত্রই আনন্দ-কোলাহল। 
বাদশাহের আগমনের অল্প ক্ষণ পরেই মহামতি শীরভুন্্লাও দক্ষিণাপথ 
হইতে আদিয়। তাহার সহিত মিলিত হইয়াছেন । 

পৌষের অসহনীয় শীতে জগত কন্‌ কন্‌ করিতেছে । একটা 
নিভৃত কক্ষে আওরঙ্গজীব ও মীরজুত্রা একাগ্রচিত্তে কথোপকথন 
করিতেছিলেন। 

আওরঙ্গজীব বলিলেন,__“বীরবর ! কয়েক মাস আপনাকে কারাগারে 
কতই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে ; ক্ষম! করিবেন।” 

মীরজুক্তা। ক্ষমা কি জীহাপান! ! হুজুর এ অধমকে রক্ষা করিরাছেন। 
উভয় সঙ্কট হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ধন্ত হুজুরের বুদ্ধি! কারা- 
গারে আমার কোনই কষ্ট হয় নাই) «আমি তথায় পূর্ণ স্বাধীনতা 
উপভোগ করিতাম ; কোন বিষয়েরই অভাই ছিল না। সে কথা 
যাক ; এ দিকের সংবাদ কি, বনিয়। আজ্ঞাধীনের উদ্বেগ দূর করুন। 
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আওরঙ্গজীব। হয় ত শুনিরাছেন, কম-বথ্ত্‌ মুরাদ ব্শ্‌ বন্দী 
হইয়া গোয়ালিয়ার দুর্গে আবদ্ধ আছে। ইদানীং তাহার ওঁদ্ধত্য এবং 
বিরুদ্ধাচরণ চরমে উঠিয়াছিল। মুরাদকে বন্দী করার তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
আমার আয়ত্তে আসিল। তাহার সমস্ত সৈন্-সেনানী ও কর্মচারী 
আমার আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমি যত দূর সম্ভব মিষ্ট ব্যবহারে 
তাহাদিগকে বশীভূত করিলাম। 

“তার পর» « 

“তার পর আমি দারার অনুসরণে দিল্লী গিয়া দেখি, দারা ভীত 
হইয়া লাহোরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছে! তখন বাদশাহের 
আসন শূষ্ভ; কারণ বাদশাহ্‌ বন্দীপ্রায়। অগত্যা সাম্রাজ্যের 
সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য বিনা আড়ম্বরে আমি সিংহাসনে আরোহণ 
করিলাম । অতঃপর দারার অনুসরণে বাহাদুর খাঁকে প্রেরণ করিয়া 
কয়েক সপ্তাহ দিল্লীতে বিশ্রাম করিলাম। শুধু বিশ্রাম নহে, 
অন্তধিপ্নবে এই সময় সাম্রাজ্যের সর্বত্রই 'এবিশৃঙ্খল! উপস্থিত 
হইয়াছিল। তৎ্সমুদয়ের সুশৃঙ্খল! স্থাপনের জন্য যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে 
হইল। সহজ সহশ্র নূতন সৈন্য, সেনাপতি ও কর্মচারী নিয়োজিত " 
করিতে হইল। জেলায় জেলায় ফৌজদার ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত 
করিতে হইল। অনেক দিন যুদ্ধের কারণে সৈশ্ভগণেরও বিশ্রাম 
আবশ্যক ছিল। অতঃপর সব দিকে সুবন্দোবস্ত করিয়া দারার অনুসরণে 
যাত্রা করিলাম । 

ইতিপূর্বে, দার! লাহোরে পৌছিয়৷ সুদৃঢ় হইয়া বসিবার উপক্রম 
করিয়াছিলেন । তিনি যথেষ্ট সৈগ্ত সংগ্রহ করিয়া প্রবল বাহিনী দ্বারা 
নদীসমূহ দূরতিক্রম করিয়া! ফেলিলেন। আমি বাহাদুর খানের সাহায্যের 
জন্য খলিলুল্লা থান, শেখ মীর, সফশিকান খান প্রভৃতি দক্ষ সেনাপতিবর্গীকে 
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প্রেরণ শকরিলাম । তাঁহারা অমোঘ কৌশলে নদীসমূহ একে একে 
অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দারার সৈন্যগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল । 
অনেকে গোপনে আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 
রাজা রাজরূপ, খঞ্জর খান ইত্যাদি আমার সহিত মিলিত হইলেন। 
এমন সময় আমি স্বয়ং গিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম! দারা ভয়ে 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিলেন।” 

“তার পর. এ 

“তার পর আমি স্থুজার বিষয় উদাসীন ছিলাম না। দিন দিন 
তাহার গতি-বিধির সংবাদ আমার নিকট আসিতে লাগিল। যখন 
দেখিলাম, সুজা অনেক দূর আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, অন্ত 
দিকে দারা পলায়ন-পরারণ, আমি সেনাপতিগণের উপর দারার অনুসরণের 
ভার অর্পণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম ৷? 

মীরজুন্না। শুনিলাম, জয়সিংহ আপনার সহিত মিলিত হইয়াছেন |» 

আওরঙ্গজীব। হাঁ, তাহাকে আমি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিয়াছি । 

মীর। তাহাকে একেবারে এতটা বিশ্বাস করিলেন! সে বে 
হিন্দু! 

আওরঙ্রজীব। মীর সাহেব, রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবার হিন্দু মুসলমান 
কি? তিনি হিন্দু হইলেও অনেক মুসলমান অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ 
_তিনি সরলচিত্ত ও বিশ্বাবী। হিন্দু বা মুসলমান হইলেই হয় না 
অন্তর লইয়া বিচার করিতে হয়। 

মীরজুন্লা। তাহা হইলেও তাহাকে অতখানি প্রশ্রয় দেওয়া 
হুজুরের ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দে কাফের, আপনি 
দীনদার মুসলমান। তাহা সত্বেও শুনিলাম, আপনি নাকি প্রেমালিঙ্গনে 


ন্‌? 
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তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন--নিজের যুক্তামাল! স্বহস্তে তাহার গলে 
পরাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে এতখানি বিশ্বাস করেন, এতখানি ভাল- 
বাসেন আপনি.কোন্‌ বলে ? (১) 

আওরঙ্গজীব। হৃদয়ের বলে। আমি বেশ জানি, বাহার হৃদয় আছে, 
সে অন্ত হৃদয়ের আহ্বান কিছুতেই উপেক্ষ। করিতে পারে না। 
হৃদয় দ্বারাই হৃদয় জয় করিতে পারা যায়; অর্থ, বিষয়-সম্পত্তি বা 
সম্মানপ্রতিপত্তি দ্বার নহে। বদি হৃদয় দিয়া একজনকে বিশ্বাস 
করেন, একান্ত সরল প্রাণে, নিষ্ধামভাবে কাহাকেও প্রাণের নিকট 
আহ্বান করেন, আর সেই ব্যক্তি যদি হৃদয়বান হয়, তাহা হইলে 
সে কিছুতেই আপনার আহ্বান উপেক্ষা করিবে না! হৃদয় দ্বারাই 
মানব-হৃদয় জয় কর! যায়, বাক্য দ্বারা নহে। হ্ৃদয়-জগতে জাতিভেদ 


(2) On his return towards Lahore from the pursuit of Dara in 
Multan, pressing on with his customary forced marches, and riding 
ahead of his army, as usunl, he was amazed to see” the Raja Jai 
Singh, whom he believed to be at Delhi, advancing upon him at the ০ 
head of 4000 or 5000 Rajputs. The Raja had been a loyal servant 
of Shah-jahan, and it was rumoured that he had hurried to Lahore 
with the design of seizing the usurper and restoring his old master 
to power. Aurangzib knew he was in imminent peril, but he lost 
not a jot of his self-possession. ‘Hail, my Lord Raja’ he cried 
riding straight up to jai Singh, ‘Hail, my Lord Father! T have 
impatiently awaited you: The war is over, Dara is ruined and 
wanders alone Lord!’ ‘Phen taking off his pearl necklace, and 
putting it ronnd the Rajpub’s neck, he 800১5 army is weary,and 
Tam fain that you should go to Lahore, lest it bein revolt. T 
appoint you Governor of the city and commit all things to 
your hands. Salamat bachis : farewell 1” 


Aurangzib by L. Pool.— Page 72. 
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নাই; হিন্দুমুসলমানের কোনই পার্থক্য নাই) ছোট-বড়, উচুনীচু, 
ধনী-নির্ধন হৃদয়-জগতে সকলেই সমান । 

মীরজুন্না। তাহা হইলে আপনি হিন্দুমুসলমানকে সমান দেখেন? 

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই ! যাহারা সরলচিত্ত, শান্তিপ্রিয়, স্বধর্ম্মনি্ঠ, 
কর্তব্যপরারণ ও চরিত্রবান, হিন্দু-মুসলমান-নিবিবশেষে আমি তাহাদিগকে 
শ্রদ্ধা করি । আমার মতে জাতি-বিদ্বেষ রাজা-বাদশাগণের জন্য গুরুতর 
পাপের কার্যয। ব্যক্তিগতভাবে আমি মুসলমান, সুতরাং মুসলমানের 
প্রতি আমার অনেক কর্তব্য আছে। কিন্তু বাদশাহভাবে হিন্দু-মুসলমান 
সকলেই আমার নিকট সমান । উভয় ধর্মহি আমার নিকট সমান শ্রদ্ধা 
ও সহান্গতৃতি পাইবার যোগ্য ৷ (১) 


(১) আওরহ্রজীবক্ে হিন্দু-বিদ্বেধী বলিয়। সাধারণের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত 
আছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভাহার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস সুক্মভাবে 
গৰ্য্যালোচন| করিলে এ কথার. অসত্যতা সহজেই বুঝা যাইবে। “তিনি মুসলমান- 
দিগকে যে চক্ষে দেখিতেন, তাহার হিন্দু-প্রজাকেও তন্রপ স্নেহের চক্গে দর্শন করিতেন । 

তিনি বাভবিক “পক্ষে হিন্দু-বিদ্বেষী হইলে ভাহার দরবারে ও রাজ্যে হিন্দুদিগকে 
₹ কখনও উচ্চ রাল-পদে নিযুক্ত করিতেন না, হিন্দু মন্দিরাদির জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির 
ব্যবস্থাপুর্বক সনন্দ প্রদান করিতেন না, হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্ত জায়গীর ও বৃত্তির 
ব্যবস্থা করিতেন না।” আওরঙ্রজীব তাহার নিজের রাজত্বকালে ২৭ জন হিন্দুকে 
খুব বড় বড় রাজ.পদে নিযুক্ত করেন। ইহাদের কেহ হুবাদার, কেহ সেন৷পতি, 
কেহ কেহ বা অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত হন। 
“নিদওয়।তল ওলান।” নামক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারিণী সভার বেনারসন্থ 
অধিবেশনে সভার কর্তৃপক্ষ পুরাতন হস্তলিপির একটা প্রদর্শনী-বিভাগ খুলিয়া ছিলেন। 
প্রদর্শনীতে যে সকল পুরাতন হস্তলিপি প্রদর্শিত হইয়াছিল, ত - 
ভারতীয় মুসলমান বাদশাহগণের সনন্দপত্র। উল্লিখিত সভার সেক্রটারী মৌঁলবা 
শিবলী নোমানী তৎপ্রনীত “আওরঙ্গজীব আলবগীর” 
“প্রদর্শনীর সংগৃহীত সনন্দপত্রদমূহের মধ্য অধিকাংশই সহাট আওরঙ্রজীব- 
প্রদত্ত। আবার নে সকল মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু দেবোত্তর সম্পত্তি ও হিন্দু 
রাজা-মহারাজ! ও জমিদারগণের জায়গীর সম্বন্ধীয় সনন্দপত্র!” ভারতের ইতি- 
হাসের ইহা এক বিচিত্র অধ্যায়। বিহ্বেপরবশ তিহাসিকগণ কিরূপে বে ন্ঠায়- 
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মীরজুন্না। আপনার নিকট অনেক সময় আমি শুনিয়াছি, 
ভারতের আধিপত্য বদি কোন কালে আপনার করায়ত্ত হয়, আপনি 
জিজিয়ার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহা কি জাতিগত বিদ্বেষের 
নিদর্শন নহে? 

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই নহে। জিজিয়া সমর-কর মাত্র, মুসলমান 
ব্যতীত অন্ত কেহ বদি সমর-বিভাগে যোগদান, করিতে ইচ্ছা! না 
করে, তবে তাহাকে এই কর দিতে হয়। নিজের মন্তকের বিনিময়ে সে 
এই সামান্য কর দিয়া রক্ষা পায়। দেখুন স্ত্রী, বালক, বুদ্ধ, চিররোগী 
ইত্যাদিকে জিভিয়া দিতে হয় না। যাহারা যুদ্ধ করিবার যোগ্য, তাহারা 
যুদ্ধ না করিতে চাহিলে এই কর দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। 
ইহা কি অন্যায় ? যাহারা সরকারের সেবা পাইবে, সরকার কর্তৃক 
বিপদ-আপে সুরক্ষিত হইবে, তাহারা কোনরূপে সরকারের সেবা করিবে 
না, ইহা কি সঙ্গত? & 

মীরজুন্রা। মানিলাম ভিজিয়া অন্যায় .নহে। কিন্ত মুদলমানদিগকেও 
কেন এই অধিকার দেওয়া হয় না? মুসলমানের! জিজিয়। দিয়া অব্যাহতি , 
পাইবার ব্যবস্থা থাকিলে করটা সাম্প্রদায়িক বলিয়া বোধ হইত না। 

আওরক্রজীব। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে মীর সাহেব ১ 
মুনলমান যোদ্ধাজাতি। সে তাহার ধর্মব্যবস্থা অনুসারে যুদ্ধ 
করিতে বাধ্য। আমাদের পয়গন্বর (দঃ) স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন। 
সাহাবাগণ যুদ্ধ করিয়াছেন। তাই মুসলমানেরা বুদ্ধ হইতে 


ধর্মের মন্তকে পদাঘাত করিয়া! ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্ক-কালিমায় চিত্রিত করিয়।ছেন। 
তাহা চিন্তা করিতেও প্রাণে কষ্টের সঞ্চার হয়। 
__ভারতে মুনলমান সভ্যতা-_অষ্টম অধ্যায়). 
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নাই) হিন্দুমুসলমানের কোনই পার্থক্য নাই) ছোট-বড়, উচুনীচু, 
ধনী-নিরধন হৃদয়-জগতে সকলেই সমান । 

মীরজুন্না। তাহা হইলে আপনি হিন্দুমুসলমানকে সমান দেখেন? 

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয়ই! যাহার! সরলচিত্ত, শান্তিপ্রিয়, স্বধৰ্ম্মনি্ঠ, 
কর্তব্যপরায়ণ ও চরিত্রবান, হিন্দু-মুসলমান-নিধিবশেষে আমি তাহাদিগকে 
শ্রদ্ধা করি । আমার মতে জাতি-বিদ্বেষ রাজা-বাদশাগণের জন্য গুরুতর 
পাপের কার্য্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি মুসলমান, সুতরাং মুসলমানের 
প্রতি আমার অনেক কর্তব্য আছে। কিন্তু বাদশাহভাবে হিন্দু-মুসলমান 
সকলেই আমার নিকট সমান। উভয় ধর্মহি আমার নিকট সমান শ্রদ্ধা 
ও সহানুভূতি পাইবার যোগ্য । (১) 


(১) আওরভ্রজীবকে হিন্দু-বিদ্বেষী বলিয়। সাধারণের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত 
আছে। কিন্তু ইহা সম্পূৰ্ণ ভুল। তাহার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস সক্্রভাবে 
পর্যালোচনা করিলে এ কথার. অমত্যতা সহজেই বুঝা যাউবে। “তিনি মুলমান- 
দিগকে যে চক্ষে দেখিতেন, তাহার হিন্দুপ্রজাকেও তত্রপ স্নেহের চগ্গে দর্শন করিতেন। 
তিনি বাস্তবিক «পক্ষে হিন্দু-বিদ্বেধী হইলে তাহার দরবারে ও রাজ্যে হিন্দুদিগকে 

- কখনও উচ্চ রাজ-পদে নিযুক্ত করিতেন না, হিন্দু যন্দিরাদির জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির 
ব্যবস্থাপুরর্বক সনন্দ প্রদান করিতেন না, হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য জায়গার ও বৃত্তির 
ব্যবস্থা করিতেন ন৷।” আওরঙ্গজীব তাঁহার নিজের রাজত্বকালে ২৭ জন হিন্দুকে 
খুব বড় বড় রাজ-পদে নিযুক্ত করেন। ইহাদের কেহ স্ববাদার, কেহ সেনাপতি, 
কেহ কেহ বা অগ্যান্য বিভাগে নিযুক্ত হন। 

“নদওয়।তল ওলানা” নামক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারিণী সভার বেনারসস্থ 
অধিবেশনে নভার কর্তৃপক্ষ পুরাতন হস্তলিপির একটা ্রদরশনী-বিভাগ খুলি 
প্রদর্শনীতে যে সকল পুরাতন হস্তলিপি প্রদখিত হইয়াছিল, 
ভারতীয় মুসলমান বাদশ।হ্ঞণের সনন্দপত্র। উল্লিখিত র 
শিবলী নোমানী তৎপ্রনীত “আওরঙ্গজীব আলমগীর” পুস্তকে লিখিয়াছেন 
“প্রদর্শনীর সংগৃহীত সনন্দপত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশই সম্রাট আওরঙ্গজীব- 


রাজা-সহারাজ! ও জমিদারগণের জায়গীর সম্বন্ধীয় সনন্দপত্র !” 
হাসের ইহা এক বিচিত্র অধ্যায়। বিদ্বেপরবশ এ্রতিহাদিকগণ কিরূপ বে স্যায়- 


Pa. 


আলমগীর | ২৪৭ 


মীরজুন্রা। আপনার নিকট অনেক সময় আমি শুনিয়াছি, 
ভারতের আধিপত্য বদি কোন কালে আপনার করায়ত্ত হয়, আপনি 
জিজিয়ার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহা কি জাতিগত বিদ্বেষের 
নিদর্শন নহে? 

আওরক্বজীব। নিশ্চয়ই নহে। জিজিয়| সমর-কর মাত্র, মুসলমান 
ব্যতীত অন্ত কেহ বদি সমর-বিভাগে যোগদান, করিতে ইচ্ছা না 
করে, তবে তাহাকে এই কর দিতে হয় । নিজের মন্তকের বিনিময়ে সে 
এই সামান্ত কর দিয়া রক্ষা পায়। দেখুন স্ত্রী, বালক, বুদ্ধ, চিররোগী 
ইত্যাদিকে জিজিয় দিতে হয় না যাহারা যুদ্ধ করিবার যোগ্য, তাহারা 
যুদ্ধ না করিতে চাহিলে এই কর দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারে 
ইহা কি অন্যায়? যাহার! সরকারের সেবা পাইবে, সরকার কর্তৃক 
বিপদ-আপদে সুরক্ষিত হইবে, তাহারা কোনরূপে সরকারের সেবা করিবে 
না, ইহা কি সঙ্গত? 

মীরজুন্লা। ' মানিলাম জিজিয়া অন্যায় :নহে। কিন্তু ুদলমানদিগকেও 
কেন এই অধিকার দেওয়া হয় না? মুসলমানের! জিজিয়। দিয়া অব্যাহতি , 
পাইবার ব্যবস্থা থাকিলে করটা সাম্প্রদায়িক বলিয়া বোধ হইত না। 

আওরঙ্গলজীব। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে মীর সাহেব ১ 
মুনলমান যোদ্ধাজাতি। সে তাহার ধর্মব্যবস্থা অনুসারে যুদ্ধ 
করিতে বাধ্য। আমাদের পয়গন্বর (দঃ) স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন। 
সাহাবাগণ বুদ্ধ করিয়াছেন। তাই মুসলমানের! বুদ্ধ হইতে 


ধর্দোর মস্তকে পদাঘাত করিয়! ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্ক-কালিমায় চিত্রিত করিয়াছেন । 
তাহা চিন্তা করিতেও প্রাণে কষ্টের সঞ্চার হয়। 
__ভারতে মুনলমান সভ্যতা--অষ্টম অধ্যায় ।. 


২৪৮ আলমগীর 


কোনরূপেই অব্যাহতি পাইতে পারে না । কিন্তু হিন্দুগণের অবস্থা 
লেরূপ নহে। তাহারা এ জগতকে মায়াময় অসার বলিয়া 
মনে করেন। এ জীবন ধ্যান, ধারণা, সাধনা এবং দার্শনিক 
গবেষণার জন্য বলিয়া জানেন। তাহাদের মনু, পরাশর, ব্যাস 
বা বান্মীকি প্রভৃতি মুনির! কখনো যুদ্ধ করেন নাই 3. বুদ্ধ করা তাহাদের 
অবশ্ত-কর্তব্যও নহে।  বিশেষেতঃ তাহারা বিজাতীয় রাজ-শক্তির জন্য 
হৃদয়ের রক্ত দিবেন কেন? এইরূপ আপনিও উঠিতে পারে। তাই 
তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা হয় না। তবে যাহারা সামর্থা- 
পক্ষে বুদ্ধ ন! করিবে, তাহাদিগকে জিজ্রিরা :.কর দিতে হইবে ইহাই 
ম্সলমান বাদশাগণের চিরাচরিত নিয়ম । আবার দেখুন, মুদলমানগণের 
নিকট হইতে জাকাত আদি অনেক শুল্ক আদান করা হয়, তাহা অন্য 
ধন্মীবলষিগণ দেয় না। (১) 

মীরজুন্না। বদি যুদ্ধ করিতেই তাহারা বাধ্য না হইবে, তবে আবার 
জিজিয়া কেন? 


আওরঙ্রজীব।. জিজিয়া। কেন, তাহা বুঝিলেন না? এই কর 


হইতে সামরিক ব্যয় নির্বাহের সহায়ত! হয়। হিন্দুমুসলমান উভয় 


জাতি এ দেশের অধিবাসী । মুসলমান যখন-তখন হৃদয়ের রক্ত দিয়া 
রাজ-শক্তির সহায়তা করিবে, বৈদেশিক আক্রমণ ও দস্থা-তস্কবরের 


মীরজন্না। নিশ্চয়ই নহে। এরূপ বৈধ প্রথা তবে এদেশ হইতে 
গেল কেন? 


(১) “ভারতে সুসলযান সভ্যতা” 'এবং “A. vindication of 40007048719” 
পুস্তকে জিলিয় ন্বন্ধে বিষ্কৃতবূপে জ্ঞাতব্য । 
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আওরদজীব। সম্রাট আকবর হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এ 
দেশ হইতে এ প্রথা উঠাইয়| দিয়াছিলেন। ইহা উঠাইয়া যে ভুল করা 
হইয়াছে, কিছুতেই বোধ হয় তাহার সংশোধন হইবে না ।__দেখুন, অনেক 
সময়'এমনও অনেক ঘটিয়াছে যে, মুসলমান রাজ-শক্তি শত্রুর আক্রমণ 
হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া, জিজিয়! ফেরত দিয়াছেন । (৯) 
এহেন পবিত্র প্রথার যাহারা নিন্দা করে, তাহাঁদিগের দুর-দশিতার 
প্রশংসা করা যায় ন!। 

মীরজুন্তা। এখন ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই হয় ত লোকে 
ধর্ম-বিদ্বেয বলিয়া মনে করিবে । প্রকৃত কারণ কেহ বুঝিবে না । একটা! 
হৈ চৈ লাগাইয়া গোলযোগ বাধাইয়! তুলিবে । (২) 


(১) হজরত মোহম্মদ (দঃ) ও তাহার থলিফাগণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহিত যে 
সন্ধিপত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এ কথা স্পষ্টই লিখিত ছিল যে,“তোমা- 
দিগকে তোমাদের শত্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার বিনিময়ে তোমাদের নিকট 
হইতে জিজিরা নামক কর গ্রহণ করিতেছি।” সুদলমানগণ এই: সন্ধিপত্রের ম্য্যাদ। 
রক্ষার জন্য কতদূর যত্ববান ছিলেন, তাহা! নিয়োদ্ধ,ত একটা ঘটনার দ্বার! বিশেষভাবে 
প্রতিপন্ন হইবে। না 

“সিরিয়-বিজয়ের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা আবু ওবায়দা সিরিয়! রাজ্যের বহু" 
জনপদ জয় করার পর তাহার পক্ষে রোম-সম্রাট হারকিউলেসের এক প্রবল বাহি- 
নীর সহিত মহীসংগ্রামে সম্মুখীন হওয়া অনিবাধ্য হইয়া উঠাতে সেনাপতি, শত্রুপক্ষের 
নৈন্তাধিক্য ও তাহাদের বিপুল আয়োজন দর্শনে তিনি তাহার নবাধিকৃত স্থানসমূহে 
শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন কিনা তৎসন্বন্ধে ঘোর সন্দিহান হইয়! পড়িলেন। 
.. ্ৃতরাং নলাধিকৃত স্থানসমূহের প্রজা-সাধারণের ধন-প্রাণ রক্ষা কঠিন হইবে 
মনে করিয়। তিনি এ সমস্ত স্থানের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদিগকে ঘোবণা ছার! 
আদেশ করিলেন, যে সকল লোকের নিকট হইতে জিজিয়া আদায় করা হইয়াছে, 
নে সকল কর স্গর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হউক” 

ভারতে মুবলমান সভ্যতা_-১৭৬ পৃষ্ঠ । 

(২) When Aurangzib abolished about eighty taxes no one 
thanked him for his generosity, but when he imposed only one tax, 
not heavy at all, the people began to show their displeasure. 

—A vindication of Aurangzib—Page 130. 


২৫০ আলমগীর 


আওরঙ্দজীব। প্রিয় ভ্রাত, জগতের ভাব দেখিয়া অবাক হইতে 
হয়। আপনি যতই সাবধানে চলুন না কেন, যতই সাধারণের কল্যাণকর 
কার্যের অনুষ্ঠান করুন না কেন, নিন্দা ও শক্রতার হাত হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে । আমার মত এই,_বতদূর ' সম্ভব, 
হিন্দুমুদলমানে পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে মিলির! মিশিয়া থাকার চেষ্টা 
করা উচিত। জগতের কার্য্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান, শিয়া-সুরী, হানিফী- 
মোহম্মদী কোন পাৰ্থক্যই আনা উচিত নহে। এই দেখুন, আপনি 
শিলা, আমি সুন্নী ; তাই বলিয়া কি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের কোন অঙ্গ 
অসম্পূর্ণ আছে। অথচ বাজে লোকে ইহা লইয়াই কত হট্টগোল, কত 
কোলাহল করে। যে বাহা বলে বলুক, শুনিব না__যাহা কর্তব্য বুঝিব, 
করিব, এই আমার দৃঢ় পণ । 

মীরজুয্না। ঠিক কথা বলিয়াছেন । কত লোকে আমাকেও আপনি 
সী বলিয়া আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে! কিন্ত 
আমাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে নাই । আমার মতে বর্তমানে যে 
সময় পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে শিয়া, সুন্নী, হানিফী, মোহম্মদী, সমস্ত 
পার্থক্য ভুলিয়া যাইতে হইবে। সব মুনলমান ভাই ভাই, এই কথ! সর্বদা 
মনে রাখিতে হইবে ; নতুবা! কল্যাণ নাই । 

আওরকজীব। নিশ্চয়ই! আমারও সেই মত ভাই শিয়া, তুমি 
হজরত আলিকে যতই ভক্তি কর না কেন, তাহাকে পয়গন্বর বলিও না; 
সুনীকে কাফের বলিও না) ভাই মোহন্মদী, তুমি “তকলিদ” করাকে 
কাফেরী বলিও না,_এমামগণকে, হানিকীগণকে গালাগালি দিও না । 
নব মোমেন,__সব মুসলমান ভাই ভাই ; সব এক হয়| থাক। পখোঁদা- 
তালার রজ্জব দৃঢ়রূপে ধারণ কর, কেহ বিচ্ছিন্ন হইও না” (১) কেহ 


(১) কোরাণ শরিফ । 


০৬. 


ডি উন 


আলমগীর ২৫১ 


কাহারও শক্রতা করিও না) যদি কাহাকেও গোম্রাহ, ( পথভ্রষ্ট বলিয়া 
তোমার অনুমান হয়, তাহাকে কোমলভাবে হেদায়েতের চেষ্টা কর,_ 
তরবারির দ্বারা মত-বৈষম্যের মীমাংসার চেষ্টা করিও না। 

মীরজুন্সা। নিশ্চয়ই । আর হিন্দুগণের সহিত আমাদের ধর্ম্মগত 
যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তাহাদের ধৰ্ম্ম তই হীন হউক না কেন, 
জাগতিক ব্যাপারে তাহাদের সহিত সর্বতোভাবে মিনিয়! মিশিরা থাকিতে 
হইবে । 

আওরঙ্গজীব। নিশ্চয় ! নিশ্চয় !! 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


তিন দিন হইতে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে, কোন দিকের জয়-পরাজয় হয় নাই; 
উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। 

রজনী দ্বিপ্রহর অতীতপ্রার, চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার ; আকাশে " 
তারকারাজি মিটি মিটি জলিতেছে। প্রকৃতি যেন গভীর নিদ্রার মগ্ন। 
আওরঙ্গজীবের বহুদুরব্যাপী বিরাট সৈন্যব্যহের সর্বত্রই শাস্তি 
বিরাজিত। সৈন্যগণ গভীর নিদ্রাভিভূত ॥ সশন্তর প্রহরিগণ বমদুতের ন্যায় 
সতর্ক পাদ-বিক্ষেপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে । মধ্যে মধ্যে 
“আল্লাহু” রবে হুঙ্কার দিয়া পরস্পরের সংবাদ লইতেছে ; কাহার সাধ্য 
এই অন্ধকারমী রজনীতে শাহী শিবিরের দিকে তিলমাত্র অগ্রসর হয়! 

বাদশাহী দৈন্যদলের ছাউনীসমূহের দক্ষিণ পার্শ্বে মহারাজা যশোবন্ত 
সিংহের বিরাট শিবির |. যে যশোবন্ত সিংহ এক দিন আওরঙ্জীবকে 
আর্ধ্াবর্তে আগমনে বাধা দিবার জন্য সদৈন্যে প্রাণপণে বুদ্ধ করিয়া 


২৫২ আলমগীর 


ছিলেন, এ সেই বশোবন্ত সিংহ! আওরঙ্রজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথ 
উঠিলে যখন হিন্দুমুললমান সমস্ত সেনাপতিই শাহী শোনিতের বিরুদ্ধে 
অন্তর ধরিতে অসম্মত হইয়াছিলেন,.তখন বিনি আওরঙ্গজীবকে বন্দী করিয়া 
আনিবেন বলিয়া সদস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বিনি কৌশলে মোগলের 
উন্নত মন্তক হইতে রাজ-ুকুট অপহরণ করিয়া স্বীয় মন্তকে 
ধারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এ সেই যশোবন্ত সিংহ ! আওরক্রজীবের 
অসীম উদারতার ও ক্ষমাগুণে ইনি আজ আবার তীহারই সৈন্য-বিভাগের 
উচ্চতম পদে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

মহারাজা যশোবন্ত সিংহ তাহার বিরাট শিবিরের একটা ক্ষুদ্র কক্ষে 
তাহার অধীন প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের সহিত গভীর পরামর্শে ব্যাপৃত 
ছিলেন। বাহিরে বহু দুর পর্য্যন্ত সশস্ত্র প্রহরী) তাহাদের উপর কঠোর 
আদেশ--যেন কেহই সেদিকে না যাইতে পারে । 


পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

যশোবন্ত সিংহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,-_“বন্ধুগণ, যে যড়নত্রজাল বিস্তার 
করিয়াছি, দেখিবে তাহার ফলে প্রভাতেই আওরক্ষভীবের বিশাল অনীকিনী 
শু ধর হইয়া যাইবে ; আও নিজেও যে রক্ষা পাইবেন, সে আশা 
নাই। শক্ত মুসলমান বত ধ্বংস পায়, ততই ভাল; ততই 
আমাদের মঙ্গল। আওরঙ্গজীব ধ্বংস হইলে আর এমন কেহই থাকিবে 
না যে, আমাদের বিপুল শক্তির সম্মুখে টিকিতে পারিবে । আমরা 
অনায়াসেই দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বলিব।» 


চা 


আলমগীর ২৫৩ 


বশোবস্ত সিংহ সোত্সাহে বলিতে লাগিলেন,__“অগ্য রাত্রি তিন ঘ্টবার 
সময় আমরা আমাদের চতুর্দশ সহস্র সৈন্য লইয়া অতকিতভাবে শাহী 
শিবির আক্রমণ করিব। মোগল সৈন্যগণ এখন সকলে নিদ্রিত ; সহসা 
নৈশ আক্রমণে কেহই যুদ্ধ করিতে পারিবে না। যখন সকলের মনো- 
যোগ আমাদের দিকে পড়িবে, বাদশা নিজে আমাদের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিতে চেষ্টা করিবেন, ঠিক সেই সমর স্থজা শাহী শিবির আক্রমণ করিবেন, 
এইরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। যুগপৎ উভয় দিক হইতে এইরূপ অতর্কিত 
নৈশ আক্রমণে আওরঙ্জীবের সমগ্র সৈন্যের ধ্বংস অনিবার্য । জগতীতলে 
কাহার সাধ্য এই সমবেত ভীষণ আক্রমণবেগ রোধ করিতে পারে? 
সুতরাং বুঝিতেছ, প্রভাতে আওরঙ্গজীবের কোন অস্তিত্ব আর ধরাতলে 
অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহার সমগ্র সৈন্য সমূলে বিনষ্ট 
হইবে । (১) 
যশোবন্ত নীরব হইলেন। সেনাপতিগণ “জয় মহাদেও,” প্জন মা 
কালী” বলিয়া উল্লাসে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল ; যেন দুর্দান্ত দৈত্যগণ 
নিভৃতে পরামর্শ করিয়া সৃষ্টি ধ্বংশ করিতে প্রমত্ত হইয়া উঠিল! আকাশ 
পাতাল আতঙ্কে কম্পিত হইতে লাগিল। 
রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকা । নৈশ সমীরণ রহিয়া রহিয়! বহিয়া বাইতেছে। 
(১) Maharajah Jaswant Singh (of Jodhpur), who রি 
the Imperial Right Wing, had brooded over some fancied Slight or 
neplect and matured a deep plan of vengeance. He had, it was said, 
seut a secret message to Shuja saying that he would attack-the 
Im peril camp, behind the field at the close of the night, and that 


while the Emperor would hastened to the rear to repel him Sbuja 
should swiftly fall on the disordered army and crush it between 


twoladversaries. 
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২৫৪ আলমগীর 


শত শত সুরম্য শিবিরের উর্ধ দেশে মোগলের অ্দ্ধ-চন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়- 
পতাকা বারুভরে হেলিয়া ছুলিয়া নাচিতেছে। নিশানাথের ঈষৎ বিকাশে 
পুর্ব গগন হসিত হইয়া! উঠিয়াছে। দূরে একটা পাখী কি বেন কি 
দেখিয়া কি ভাবিয়া “চোখ “গেল, চোখ গেল” বলিয়া চীৎকার 
করিতেছে। 

বাদশাহ তাহার শিবিরে সমাহিত চিত্তে তাহাজ্জদের নামাজে 
মশগুল । বুদ্ধক্ষেত্রের অসাধারণ ক্লান্তি ও উদ্বেগের মধ্যেও তিনি 
তাহাজ্জদের নামাজ ত্যাগ করিতেন না। সহসা বিরাট শাহী 
ছাউনীর বহু দূর হইতে আগত মৃছ গোলযোগ কাণে আসিতে 


লাগিল। সূহ্র্তে মুহুর্তে গোলযোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে, 


সমস্ত শিবির কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ছাইয়া গেল। সঙ্গে সংগ 


মার মার ধ্বনি, আর্তের আকুল ক্রন্দন, অশ্ববৃন্দের পদশব্দ, লুঠনের 


বিপুল হল্লা চারিদিকে তুমুল হইয়া উঠিল। কেহই জানে না কি 
হইয়াছে। কি. এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সকলের মন চঞ্চল ও 
₹ ভীতি-বিহবল ! 

আওরদ্গজীব এই বিষম গোলযোগের মধ্যেও (১) প্রশান্তভাবে 
উপাসনা শেষ করিলেন। সংবাদ-বাহকের! শশব্যন্তে সংবাদ 
দিল, মহারাজা যশোবন্ত  দিংহেরই এই  কীর্তি। তিনি 
বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। সেনাপতিগণের প্রতি কঠোর 


(১) The Emperor was At his “tahajjud” 
tent, when the news of Jaswant’ 

After deliberately finishing t] 
mounted a ‘Takht-i-rawan” 
officers. 


Prayer in his field 
8 attack and desertion reached him 
he prayer, he issued from the tent, 
(portable chair), and addressed his 
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আলমগীর ২৫৫ 


আদেশ দিলেন, যেন সমগ্র সৈন্য অবিলম্বে যুদ্ধ-সজ্জায় স্ব স্ব স্থান্েদণ্ডায়- 
মান হয়। কোন সৈন্যকে বিন্দুমাত্র এই আদেশের ব্যতিক্রম করিতে 
দেখিলেই যেন তাহাকে অবমাননার সহিত বাদশাহের নিকটে প্রেরণ 
করা হয়। রি 

নিশীথ আক্রমণ বড় ভয়ঙ্কর ; ইহাতে সৈন্য-সেনাপতি সকলেরই 
ভ্যাবা চ্যাকা লাগিয়া বায়। প্রথম তাল সামলাইতেই শত্র-সেনা অনেক 
ক্ষতি করিয়া ফেলে। শাহী শিবিরের অনেকে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা 
দেখিয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য সমস্ত দ্রব্য বাধিয়া পলাইবার আয়োজন 
করিতেছিল। এই সমস্ত দ্রব্যই এখন শক্রর হস্তগত হইল। মোহম্মদ 
সুলতানের তান্ু সম্পূর্ণরূপে লুষ্ঠিত হইল) স্বয়ং বাঁদশাহের তান্বুও বাদ 
গেল না। শক্ৰ ভাষণ বিক্রমে অনেকে নানাদিকে পলাইয়া গেল। 
শাহী সৈন্যের মধ্যে মহা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখ। দিল; অনেকে 
সুজার সঙ্গে যোগ দিল। 

খোদা-তালার একান্ত মেহেরবাণী, তাই আওরঙ্গজীব এ বাত্রা বাচিয়া 
গেলেন। যদি এ সময় পূর্ব-যড়যন্ত্র অনুসারে স্থজা পশ্চাৎ দিক হইতে 
আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে আর রক্ষ। ছিল না। তাহার একটা ' 
নৈন্যও বোধ হয় আর জীবিত থাকিত না। কিন্ত স্থজার দে সাহস 
হইল না। তিনি যশোবন্ত সিংহের বড়বন্ত্রমূলক-পত্র পাইপ্নাছিলেন। 
আওরঙ্গজীবের শিবিরের নৈশ আক্রমণের পৈশাচিক চীৎকার 
ধবনিও গুনিয়াছিলেন ; তথাপি তিনি আক্রমণ করিতে সাহসী 
হইলেন না। আওরঙ্গজীবের চতুরতায় ও ধূর্ভতায় সকলেই ভয় 
করিতেন। স্থজা ভাবিলেন__ইহাও বুঝি তাহার একটা চা’ল মাত্র। 
বশোবস্তের সহিত কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করিয়া স্ুজাকে ফাদে 
আটকাইয়।" ফেলিবার ইহা একটী অমোঘ কৌশল। সুজ! বশোবস্তের 
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পত্রের উপর আস্থা! স্থাপন করিতে পারেন নাই! এখন তাহার সত্যতার 


প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও সে প্রমাণে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, = 
একটা কপট অভিনয় মাত্র মনে করিলেন। সুতরাং এই স্বর্ণ সুযোগ 
চিরতরে অন্তহিত হইল 

আওরব্রজীবের একান্ত কঠোরতা, প্রশান্তচিত্ূতাও ঈশ্বর-নির্ভরতার 
গুণে নমন্ত বিপদ কাটিয়া গেল। তাহার সমগ্র সৈন্য ব্যৃহবন্ধী হইয়! 
দাড়াইল। যশোবন্ত সিংহ অগত্যা স্বদেশাভিমুখে পলায়ন 
করিলেন । ৰ 

আওরঙ্গজীব প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ডাকিয়া আনিয়া গন্ভীর- 
ভাবে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইলেন-_“ভ্রাত্গণ, পরম করুণাময় খোদা- 
তালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! এই বিশ্বাস-ঘাতক কাফের বুদ্ধ-ক্ষেত্রে যদি 
এইরূপ বিশ্বাস-বাতকতা করিত, তাহা হইলে আমাদের বাস্তবিকই 
সর্বনাশ হইত। তাহার পলায়ন আমাদের কল্যাণ-জনক | “আলহামদে! 
লিল্লাই।৮ খোর্দা-তালা এমন আমাদিগকে গুপ্ত শক্ত হইতে মুক্ত 
করিয়াছেন। এই ঘটনাটা খোদা-তালার অনুগ্রহস্থরূপ এবং জয়ের 
নিশ্চিত পূর্ব-স্থচনা। 

সৈন্যগণ সকলে “আল্লাহো আকবর” বলিয়| উল্লাসে শিরিন 
করিয়! উঠিল। এত বড় যে একটা দুর্ঘটনা ঘটিরা গেল, তাহাতে কেহই 
বিচলিত হুইল না| 

রজনী অবসান হইল । তাহার পর সুজার সহিত যুদ্ধ_ক্রমাগত যুদ্ধ 
চলিল-_কত দিন ধরিয়া! যুদ্ধ চলিল 


স্পস্ট 


a 


এ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

"আর কত দিন! বন্ধুগণ, আর কত দিন. আমরা এ ভাবে ভবঘুরের, 
তায় দেশে দেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইব ?* 

জলন্ত তেজোপুঞ্জের ন্যায় একজন বিরাটবপু পাঠান সৈনিক উল্লিখিত 
কথাগুলি একান্ত বিরক্তিমিশিত তীব্র স্বরে তাহার সঙ্গীদিগকে 
বলিল। 

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই; সাকারের দুর্ভে্চ দর্ঘশিখর অস্তগামী 
হুর্যের লোহিত-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে বালুকাপূর্ণ 
উষর-ভূমি; কচিত ছু'একটা বৃক্ষ নির্বাকভাবে স্ু্ধ্যাস্তের মধুর 
শোভা দেখিতেছিল। আকাশ  পরিফার- চারিদিকে সৈনিকের 
কোলাহল । 

দুর্গের সম্মুখে একটা স্থুবৃহৎ প্রস্তরের উপর কতকগুলি সৈনিক 
পুরুষ বসিয়া। তাহাদের একজনের মুখে এ কথাগুলি শুনিয়া আর 
এক জন বলিয়! উঠিল,__্না, এমন আর কখনও দেখি নাই! এমন' 
ব্যক্তির_এমন ক্ষীণপ্রাণ কা'পুরুষের অধীনে কখনই কার্য করি নাই। + 
কোথায় আগ্রা, কোথায় দিল্লী, কোথায় লাহোর, কোথায় মুলতান, আর 
কোথায়ই বা! সাকার ! শশকের স্যার ভীত প্রাণে আমাদের প্রভু এক 
স্থান হইতে অন্য স্থানে ছুটয়! বেড়াইতেছেন। আমরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী 
যুদ্ধই আমাদের আনন্দ_-আমাদের উল্লাস। এ কি! বসিয়া বসিয়া 
মনিবের টাকা খাইতেছি-_অন্ন ধ্বংস করিতেছি ; যুদ্ধের নাম মাত্র নাই! 

আর এক জন সৈনিক অস্থিরভাবে বলিল, _ণ্অসহা! একেবারে 
অসহা! এই দেখ ভ্রাতৃগণ, আমার তরবারি দীর্ঘ কাল আহাধ্য অভাবে 
বেন ক্ষোভে, অভিমানে স্রিয়মান হইয়| পড়িয়াছে! তাহাতে কলঙ্ক: 


১৭ 
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ধরিরা-উঠিয়াছে। যুদ্ধ অভাবে শিরায় শিরায় যেন জড়তা প্রবেশ 
করিয়াছে! সেই তেজস্বী অশ্বমূহ নিব্বীর্্য হইয়া পড়িয়াছে! এ কি 
বীর-রীতি ভ্রাত্গণ! সন্মুখ সমরে যুদ্ধ করিব-_হয় জরী হইব, না৷ হয় 
মরিব! কিন্ত এ কি! কেবল পলায়ন__কেবল পলায়ন! বাহার 
' প্রাণের এত মমতা, তাহার আবার রাজত্বে সাধ কেন ৯৮ 

একটা বৃদ্ধ সৈনিক এতক্ষণ: অন্যমনস্কভাবে শুইয়া শুইয়া তাহাদের 
কথা শুনিতেছিল। সে উৎসাহে গাত্রোখান করিয়া! বলিল, 
“বাস্তবিক কথা; রাজা ও রাজপুত্রগণের, সৈন্য ও সেনাপতিগণের কি 
প্রাণের মায়া করা সাজে? দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় 
নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই; পথে-অপথে, মরু-জঙ্গলে, গহনে-বিয়াবানে”, 
আমর! পলাইয়া পলাইন্না বেড়াইতেছি-_ভীরু কাপুরুষের ন্যায়, সম্তন্ত 
শৃগালের : স্তায় আওরঙ্গজীবের ভয়ে চুটিয়া বেড়াইতেছি। এমন ত 


কখন দেখি নাই! মৃত্যু ত একদিন নিশ্চিত; তবে আর প্রাণের এত " 


মমতা কেন বাপু! 
সৈনিক বেশে! 
দ্বার ক্ষোভে সৈনিকবর বিকট মুখভঙগী করিল। কিছুক্ষণ 
স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, “জীবনে কত কিই দেখিলাম, কিন্ত এমন 
কখনও দেখি নাই। কতবার বে কত বিপনের সন্মুখে পড়িতে 
হইয়াছে, জয়ের আঁশা, জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া কত যুদ্ধ বুঝিতে 
হইয়াছে, কত দুৰ্গতি সহ করিতে হইয়াছে, তার কি ঠিক আছে? 
বাপু সকল, তোমার! ছেলে মানুষ, তোমর! কিই বা দেখিয়াছ আর কি-ই 
বা জান? এত খানি বয়স_বাদশ| আকবরের সময় হইতে 
নৈন্য-বিভাগে কার্ধ্য করিতেছি, জগতের কত. পরিবর্তন_কত ভাঙ্গা- 
গড়া, উত্থান-পতন দেখিয়াছি, কিন্ত এমন কাণ্ড কখনও দেখি নাই। 


ধিক আমাদের বীর নামে! শত ধিক এই 
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আলমগীর ২৫৯ 


প্রাণের এমন মমতা, এমন কাপুরুষতা কখনও দেখি নাই ।» & এই 
বলিয়া বৃদ্ধ সৈনিকপ্রবর তাহার অতীত জীবনের কত সুখ-দুঃখের 
কাহিনী, ফুদ্ধবিগ্রহ, আপদ-বিপদের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল।- 
অন্য সৈন্যগণ তন্ময়চিত্তে শুনিতে এবং মধ্যে মধ্যে সার দিয়া গল্পের গুরুত্ব 
বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল । 

সাকার দুর্গের অভ্যন্তরে মহামতি দারা শেকো আজ বড়ই বিমর্ষ। 
তিনি বুঝিয়াছেন, তাহার উপর সমস্ত সৈন্য-সেনানী বিরক্ত হইয়াছে, 
চটয়া গিয়াছে । হায়, তাহার মনের কথা প্রাণের ব্যথা আজ কে 
বুঝিবে? তিনি ভাবিয়াছিলেন, লাহোরে তাহার নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার 
করিরার জন্য যথেষ্ট সময় পাইবেন । আওরদ্বজীবের সৈন্যগণ দক্ষিণাঁপথ 
হইতে দীর্ঘ অভিযানে ও পর পর দুইটা মহাসমরে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন ; 
স্থুতরাং তাহারা এই দারুণ বর্ষার মধ্যে পাঞ্জাবের বিপুলায়তন 
নদীসমৃহ এবং কর্দিমাক্ত রাস্তা-বাট অতিক্রম করিয়া কখনই 
তাহাকে শীদ্র অনুসরণ করিতে পারিবে না। কিন্ত মহা ঝটিকার সম্মুখে 
যেমন ক্ষুত্র-বৃহৎ সমুদয় বৃক্ষ চূর্ণ ও উৎখাত হইয়া যায়, আঁওরঙ্গ- 
জীবের অদম্য অধ্যবসায় ও অতুলনীয় বীর্যের সন্মুখে সমস্ত বাধা-বিদ্প 
সেইরূপ নিমিষের মধ্যে তৃণের মত উড়িয়া গেল। কালের গতির 
মতই তাহার সঙ্কল্প অপ্রতিহত, তাহা কে জানিত? তিনি যে কেন 
আওরঙ্জীবের ভয়ে এ ভাবে দেশে দেশে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 
পলাইরা বেড়াইতেছেন, তাহা দেই এক অন্তৰ্য্যামী খোদা-তালাই 
জানেন। মহাবীর রোস্তম খান, সাত্রাসাল হাদা প্রভৃতি মহা মহা বীর 
সেনাগতিগণের সহায়তায় প্রায় তিন গুণ সৈন্য লইয়া বে দু্্য দুর্ম্দ 
আওরঙ্রজীবের ,সহিত পারিয়া উঠেন নাই, আজ কোন্‌ বলে তিনি 
আবার এই সামান্ত সৈন্য লইয়া তাহার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান 
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হইবেন? আজ খলিলুল্লা খান, বাহাদুর খান, দিলীর খান, মহারাজা 
জয়সিংহ প্রভৃতি ছুদর্ষ বীর সেনাপতিগণ সমবেত হইয়| কৃতান্তের দুতের 
ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে তাহার কে আছে? হায়, এ নিখিল জগতে 
তাহার আপন বলিতে কে আছে! তাহার সেনাপতিগণ? তাহাদের 
উপর ত এক মুহুর্তও বিশ্বাস করা যায় না। দিন দিন দলে দলে, 
ছলে-কৌশলে তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গলীবের সঙ্গে 
মিলিত হইতেছে। এ ক্ষেত্রে দারার সাহম কি? ভরসা কি? কিসের 
বলে তিনি আওরঙ্গজীবের সৈন্যদলকে বাঁধা দিবেন? এক দায়ুদ 

খান, যাহাকে তিনি এতখানি বিশ্বাস করিতেন, এতখানি শ্রদ্ধা করিতেন, 
যে তাহার দক্ষিণহস্তন্বরূপ ছিল__সেও আজ তাঁহার শত্রুর সহিত মিলিয়া 
তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! আর আশা কি! 
দারা এখন কোথায় যাইবেন! কি করিবেন! নিখিল জগত আজ 
তাহার সন্মুখে অন্ধকার-_পিশাচের অষ্টহাস্তে মুখরিত মহাশ্মশান! 
হে খোদা, কালের নিয়ম কি এতই কঠোর ! 
দারা নিভূতে বসিয়া এই সমস্ত চিন্তা করিতেছিলেন) সহসা 
কতকগুলি সৈন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কুর্ণিশ করিয়া দণ্ডায়মান 
হইল। 

দারা রুক্ষম্বরে বলিলেন,_-“তোমরা| কি চাও ।৮ 

সৈন্যগণ। শাহজাদা! আমরা যোদ্ধা, যুদ্ধই আমাদের ব্যবদায়। 
আমাদিগকে যুদ্ধ দিন, আমরা যুদ্ধ চাই! পথে পথে, গহনে জঙ্গলে, 
গ্রীশ্মের রৌদ্রে, বর্ষার বৃষ্টি মাথায় করিয়া অনর্থক ছুটাছুটি করিয়া! বেড়ান 
আমাদের পক্ষে অসম্থ। আমরা চাই সন্মুখ সমরে লড়িতে ; লড়িয়া 
হয় জী হইতে, নয় বীরের মত মরিতে ! 


2 - আলমগীর ২৬১ 


হৃদয়ের অদম্য আবেগ নিরুদ্ধ করিয়া সৈনিকবর স্তব্ধ হইল।  %. 

দারা। উপস্থিত ক্ষেত্রে আওরঙ্গজীবের দৃদ্ধর্য সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কর! আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমর! হুয় আমার অনুসরণ কর, নয় যথা 
হচ্ছ! চলিয়া যাও ।' 

সৈন্যগণ। হুজুর, সাক্কারের দুর্গ অজেয়_দূর্ভেদ্ব। এমন স্থযোগ 
আর মিলিবে না। অতএব অনুগ্রহপূর্বাক যুদ্ধের অনুমূতি দিন। 

দারা। না, তাহ! হইবে না। আমি অদ্বই রাত্রিতে স্থানান্তরে বাইব। 
তোমরা যে-যে ইচ্ছা আমার সঙ্গে চল, অথবা যেখানে খুশী চলিয়া যাও, 
আমি কোন বাধা দিব না। ৬ 

দারার ভীরুতা ও কাপুরুবতাকে মনে মনে ধিক্কার দিতে দিতে সৈন্যগণ 
ক্ষান্ত হইল। (১) | 

দার! শূন্য প্রাণে উপরের দিকে চাহিয়। রহিলেন। তাহার নির্ণিমেষ 
নয়নযুগল হইতে অশ্রু গড়ায়! পড়িতে লাগিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “খোদা, আমাকে এতও সহাইলে। আজ 
আমি আমার একান্ত প্রিয় সৈন্য ও সেনাপতিগণের নিকটেও কাপুরুষ , 
বলিয়া বিবেচিত হইতেছি! আমার থে অবস্থা তাহা ইহারা কি 
বুঝিবে ! 

দারা মনের আবেগে স্তব্ধ হইয়া এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্ন 
আছেন; সহসা প্রধান সেনাপতি, দারার র্ববাপেক্ষা হিতৈষী বন্ধ 


5) When he (Dara) refused to make a stand even in the 
impregnable fortress of Sakkar, his followers grew sick of their 
incessant toilsome and inglorious flight, their hopeless cause and 
their timid leader. 

—History of Auangzib. " II— Page 121. 
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দায় খান তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বধাবিধি কুর্িশ করতঃ 
দণ্ডায়মান হইলেন । দারা তাহার দিকে ভ্রক্ষেপও করিলেন না । 

সেনাপতি আক্ষেপের সহিত  বলিলেন,_“জনাব, কিছুদিন* হইতে 
হু্ুরের এ কি পরিবর্তন দেখিতেছি ? বিপদ-আপদ খোদা-তালাই দেন, 
আবার- খোদা-তালাই দূর করেন; তাহাতে এমন বিচলিত হইলে 
চলিবে কেন? 

দারা। যথেষ্ট হইয়াছে! আপনার আর বক্তৃতার আবশ্যকতা নাই। 
আপনাকে বিদায় দিয়াছি, আবার কেন আসিলেন ? 

দায়ুদ। হুর বান্দাকে বিদায় দিতে পারেন, কিন্তু হুজুরের এ 
বিষম বিপদের সময় এ বান্দা কিছুতেই হুজুরকে রাখিয়া দূরে থাকিতে 
পারিবে না। অৃষ্টে যাহাই থাকুক, প্রতুর কার্ধ্যে জীবন উৎসর্গ করিব 
এই আমার দৃঢ় পণ। 


দিন হইতে এ বান্দার প্রতি বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। 
বান্দা শয়নে স্বপনে হুজুরের কল্যাণ কামনা করে। সেই সর্ক্ঞ খোদা- 
তালাই জানেন, কত খানি প্রভুপ্রেম এ বান্দার হৃদয়ে বিরাজিত। 
আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত হুজুরকে ত্যাগ করিতে পারিব 
না, কিছুতেই পারিব না। 
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সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়া বাইতেছে। আমি আপনার” এমন 
কিছুই করি নাই, বাহার বলে আপনাকে আমার এই বিষম বিপদের 
সময় সুদী হইতে বলিতে পারি। ,স্ৃতরাং আমি সন্তোষের সহিত 
অনুমতি দিতেছি, চলিয়া যাউন। আপনাকে স্পষ্ট জবাব দিতেছি__ 
অদ্যই চলিয়া বাউন ! 

দাযুদর মৰ্ম্মান্তিক ব্যথিত হইরা বলিলেন,_না, তাহা হইবে না» 
তাহ হইতে পারে না! এত দিন বাহার নেমক খীইয়াছি, এই দুঃসময়ে 
আমি কিছুতেই তীহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না! পাঠান হইয়া নেমক- 
হারামী করিতে পারিব না। আমার আর সংসার-ধর্মী কি? সে কাজ 
শেষ করিয়াছি-_আমার অন্তঃপুরের সমস্ত মহিলার স্বহস্তে শিরচ্ছেদ 
করিয়। তাহাদিগকে কবর দিয়া আসিয়াছি! আর আমার কোন চিন্তা: 
নাই, কোন উদ্বেগ নাই, কোন আশঙ্কা নাই, পিছনে কোন টান নাই! 
প্রভুর কার্য্যে যাহাতে হাসিমুখে জীবন দিতে পারি, যথাসৰ্বস্ব উৎসর্গ 
করিতে পারি, দেই জন্যই এত করিয়াছি। এখন আমি মুক্ত-_একেবারে 
মুক্ত! এখন হুজুরের সেবায় আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পণ_-, 
একমাত্র পণ! 

দার!। কি বলিলি পাষণ্ড ! হত্যা করিয্াছিস-_তীহাদিগকে হত্যা 
করিয়াছিল ! কে তোকে এমন পরামর্শ দিল? 

দায়ুদ। ই| হুজুর, হত্যা করিয়াছি। পরামর্শ আর কে দিবে? 
হুজুরের নিকট হইতেই এই শিক্ষা পাইয়াছি। হুজুর শিখাইয়াছেন, 
এ জগত মাসাময়! কে কাহাকে হত্যা করে? সবই ত সেই ভগবান ! 
হুজুরের নিকট গীতার যথেষ্ট প্রশংসা ভুনিযাছি_একাস্ত ভক্তির সহিত 
হুজুরের উপদেশান্কুনারে গীত! পড়িয়াছি। তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
পাণ্ডবদিগকে স্বীয় আত্মীয়গণকে হত্যা করিবার জন্য কতই না অমূল্য, 
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দায় খান ভীহার সমুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যথাবিধি কুর্দিশ করতঃ 
দণ্ডায়মান হইলেন। দারা তীহার দিকে ভ্রক্ষেপও করিলেন না । 

সেনাপতি আক্ষেপের সহিত বলিলেন,_ “জনাব, কিছুদিন, হইতে 
হুজুরের এ কি পরিবর্তন দেখিতেছি? বিপদ-আপদ খোদা-তালাই দেন, 
সাবার খোদা-তালাই দূর করেন; তাহাতে এমন বিচলিত হইলে 
চলিবে কেন? 

দারা। বথেষ্ট হইয়াছে! আপনার আর বক্তৃতার আবশ্তকতা৷ নাই। 
আপনাকে বিদায় দিরাছি, আবার কেন আসিলেন ৪ 

দায়ুদ । কর বান্দাকে বিদায় দিতে পারেন, কিন্তু হুজুরের এ 
বিষম বিপদের সময এ বান্দা কিছুতেই হুভুরকে রাখিয়া দুরে থাকিতে 
পারিবে না। অৃষ্টে যাহাই থাকুক, প্রভুর কার্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করিব 
এই আমার দৃঢ় পণ ৷ 

দারা তাহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন ; কোন কথা বলিলেন না। 

দাযুদ ক্ষুব্ধ হইয়া! বলিলেন,_“জনাব, কেন জানি না, হুজুর কিছু 
দিন হইতে এ বান্দার প্রতি বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। 
বান্দা শয়নে স্বপনে হুজুরের কল্যাণ কামনা করে। সেই সর্বজ্ঞ খোদা- 
তালাই জানেন, কত খানি প্রভুপ্রেম এ বান্দার হৃদয়ে বিরাজিত। 
আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত হুজুরকে ত্যাগ করিতে পারিব 
না, কিছুতেই পারিব না। 

দারা। আপনার সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আর কাজ নাই-_ 
আপনি চলিয়া যাউন ; সংসারধর্ম দেখুন গিয়ে। না হয় ীওরদ- 
জীবের সঙ্গে যোগ দেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। 
লব যাহাদিগ্কে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, আলৈশৰ প্রতি- 
গন করিয়া আসিয়াছি, আজ নিয়তির গতিতে তাঁহারা একে একে 
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সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়া বাইতেছে। আমি আপনার" এমন 
কিছুই করি নাই, বাহার বলে আপনাকে আমার এই বিষম বিপদের 
সময় সৃঙ্গী হইতে বলিতে পারি। ,স্থতরাং আমি সন্তোষের সহিত 
অনুমতি দিতেছি, চলিয়া বাউন। আপনাকে স্পষ্ট জবাব দিতেছি__ 
অগ্যই চলিয়া বাউন ! 

দায়ুদ্ন মৰ্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া বলিলেন,_“না, তাহা হইবে না 
তাহ| হইতে পারে না! এত দিন বাহার নেমক খীইয়াছি, এই দুঃসময়ে 
আমি কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না! পাঠান হইয়া নেমক- 
হারামী করিতে পারিব না। আমার আর সংসার-ধর্ম কি? সে কাজ 
শেষ করিয়াছি-__আমার অন্তঃপুরের সমস্ত মহিলার স্বহস্তে শিরচ্ছেদ 
করিয়া তাহাদিগকে কবর দিয়! আসিয়াছি! আর আমার কোন চিন্তা- 
নাই, কোন উদ্বেগ নাই, কোন আশঙ্কা নাই, পিছনে কোন টান নাই! 
প্রভুর কার্যে যাহাতে হাসিমুখে জীবন দিতে পারি, যথাসর্ববস্থ উৎসর্গ 
করিতে পারি, সেই জন্যই এত করিয়াছি । এখন আমি মুক্ত_একেবারে 
মুক্ত! এখন হুজুরের সেবায় আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পণ--, 
একমাত্র পণ! 

দার!। কি বিলি পাষণ্ড! হত্যা করিরাছিস-_তীহাদিগকে হত্যা: 
করিয়াছিল ! কে তোকে এমন পরামর্শ দিল? 

দায়ুদ। ই! হুজুর, হত্যা করিয়াছি। পরামর্শ আর কে দিবে? 
হুজুরের নিকট হইতেই এই শিক্ষা পাইয়াছি। হুজুর শিখাইয়াছেন, 
এ জগত মাস্সীময়! কে কাহাকে হত্যা করে? সবই ত সেই ভগবান ! 
হুজুরের নিকট গীতার যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছি__একান্ত ভক্তির সহিত 
হুজুরের উপদদশান্ুদারে গীতা পড়িয়াছি। তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
পাগুবদিগকে স্বীয় আত্মী়গণকে হত্যা করিবার জন্য কতই না অমূল্য. 


২৬৪ আলমগীর 
₹ অন্তায়ই বা কি? (১) 
দারা। দূর হ নরাধম! আই বলিয়া কি পরমাত্মীয়গণণকে এই 
ভাবে হত্যা করিতে হয় ? 
দাযুদ। কেন, দোষ কি? শাস্ত্রের উপদেশলুসারে বদি কার্য 
না করিলাম, তবে সে উপদেশে ফল কি? আমি সংসারের সমস্ত 


(১) কুরক্ষেত্রের মহ! সনরের পূর্বে অৰ্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আত্মীয় 
জনগণকে তত্য। করিতে হইবে ভাবিয়া সঙ্কুচিত হয়! শ্রীকৃষ্কে বলিতেছেন, 

“হে জনারদিন, আমা কুলক্ষয়-জনিত পাপ অবলোকন করিয়াও কি নিমিত্ত তাহা 
হইতে নিবৃত হইব না ?” ১ম অধ্যার-৩৮ শ্লোক ৷ 

তাহার উত্তরে “ভগবান কহিলেন,_«হে অর্জুন, এই বিষম সঙ্কট সময়ে তোমার 
“রা নোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্ধাগণের নিতান্ত অযোগ্য_স্বৰ্গ-গতি- 
রোধক ও অবশক্কর |” ২য় অধ্যায়_২য় শ্লোক । k । 

“আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এরূপ ভাবেন এবং অন্যের দ্বার! আত্মা হত হন 
ইহা যাহার বিশ্বাস, ভাহার। উভয়েই আত্মানভিজ্ঞ । কেন ন] আত্মা! কাহাকেও হনন 
করেন ন| ; এবং কাহারে কর্তৃক নিহত হয়েন ন।।” ২য় অধ্যায়__১৯ শ্লেক। 

যিনি ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া জানেন তিনি কি জন্য এবং 
ক্লিরূপেই ব। হে পার্থ, কাহাকে বধ করিবেন ? এবং স্বয়ং উদ্যত হইয়। কেন এবং 
কাহাকেই বা হনন করাইবেন । ২১ শ্লোক. 

এই শোকের টাকায় লিখিত হইয়াছে পাছে অৰ্জ্জন আপনাকে ভীষ্মাদির বধকর্তা 
অথবা ভগবানকে এতদ্বধ সাধনের নুধ্য প্রয়োজন যনে করিয়! ভ্রমে পতিত হয়েন, 
তিজ্জস্ত ভগবান কহিতেছেন,_“গুরু শাস্ত্রে পদেশে সত, স্বরূপ, সব্বত্র ব্যাপক, জন্ন-ক্ষয়- 
বৰ্জ্জিত বলি আপনাকে বিনি বিদিত হয়েন, সেই [বিদ্বান পুরুষের সম্মুখে সর্বত্র 
একাস্মার বিদ্যনানত| ভিন্ন যখন অপরের বিদ্ধমানতাই আদ অনুমিত হয় না, 
তন তিনি কিরূপে এবং কাহাকেই ব বধ করিলেন ও করাইলেন $...... তএব 
হে অজ্জন, “তুমি বধকর্তা” “ভীগ্মাদি বধ্য” ও “আমি বধ-নাধনের প্রয়োজন” ইহা 
কখনই মনে করিও ন! ।” 

নায়! অর্থাৎ প্রকৃতিই কার্য করিয়া থাকেন। বে বিবেকী পুরুষ ইহা বুধিয়া 
কির আত্মাকে কর্তা বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্শা । ন, 

-অযস্তাগবদূগীত1_বৈগ্যারত ঘোগীন্র নাথ দেন বিদ্ধাভূষণ এম-এ, কর্তৃক 

দিত ওর্থ সংস্করণ ত্রয়োদশ অধ্যায়_৩. শ্লোক | 
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মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি! এখন এ হৃদয় একমাত্র প্রভুর কল্যাণের 
জন্যই'নিয়োজিত। দেখি, খোদা কি করেন । 

দারা। দুর হ পাষণ্ড! তুই 87 হইতে দূর হ! মুর্খের 
শান্্পাঠ বৃথা ! 

দাযুদ! কেন? কেন, আমি কি অন্তায় করিয়াছি? আমি কর্ত- 
ব্যের অনুরোধে শাস্ত্রের উপদেশ মত কাজ করিয়াছি? ইহাতে আমার 
কি অন্তায় হইয়াছে? 

দারা! দূর হ! পাপিষ্ঠ, তুই আমার সন্মুখ হইতে এখনই দূর হ। 

দারুদ। কেন, আমার অপরাধ হুজুর? 

দারা । তোর অপরাধ, অনন্ত) তুই আর আমাকে মুখ দেখাস 
না। এই আমার আদেশ! 

দায়ুদ। আজ স্পষ্ট বলুন, কেন এ দাসের উপর আপনি এত 
বিরক্ত । বহুদিন হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি, আপনি আর আমার 
সহিত পূর্বের প্যায় ঘনিষ্টতা রক্ষা করির1 চলিতেছেন না! কেমন একটা 
সন্দেহ, একট! অবিশ্বান-ভাব আপনার ভাব-ভঙ্গী হইতে আমি বেশ লক্ষ্য * 
করিয়া আসিতেছি। একান্ত ইচ্ছা, ছিল, প্রভুর কার্ধ্যে জীবন উৎসর্গ 
করির। যেরূপে পারি, প্রভুর হৃদয় হইতে সন্দেহ দুর করিব-_তাহার 
বিশ্বান ও নিভর আদায় করিব। তাই জগতের সমস্ত আশা,বিসর্জন 
দিয়াছি, সমস্ত কামনা হইতে হাত ধুইয়াছি__অন্য সমস্ত সাধনা পরিত্যাগ- 
করিয়াছি! এখন আমার একমাত্র পণ আপনার সেবা । আপনার স্বার্থ. 
সাধন পণ__জীবন পণ! কিন্তু এখনো হুজুর আমাকে উপেক্ষা! করিয়! 
দূর করিয়া দিতেছেন। আমি জানিতে চাই, ইহার কারণ কি? স্পষ্ট 
বলুন-স্পষ্ট বলিবার সময় আসিয়াছে! 
দার!। নরাধম-_বিশ্বাসঘাতক ! হৃদয়ে তীব্র বিষ লুকাইয়া রাখিয়া মুখে 
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আর মধুধার! বর্ষণ করিও না। আমি চিনিয়াছি-_সকলকেই চিনিয়াছি। 
তোমার প্রভু-ভক্তির বহর পরিমাণ করিয়াছি! দারুদ! তুমি জান, 
তোমাকে আমি. কতখানি বিশ্বাস, করিতাম_কৃত দুর আপনার লোক 
বলিয়া_ প্রাণের সখা বলিরা মনে করিতাম। বিপদ-আপনে, সময়-অসময়ে 
তুমি আমার আশ্রযস্থান ছিলে--চরমের নির্ভর ছিলে । তুমি তুমিও 
শেষে আওরদজীবের সহিত মিলিরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে। 
আমাকে বন্দী করিয়| তাহার নিকট পাঠাইবার ভন্ত বদ্ধপরিকর হইলে! 
হায়রে সময়ের গতি! হায়রে কঠোর নিয়তি! যে দিন জানিয়াছি, 
তুমিও বড়ন্ত্রে লিপ্ত, সেই দিনই সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়াছি! দায়, 
সেই অকপট বন্ধুত্বের এই পরিণাম! এই তোমার সরল অকপট প্রভু- 
ভক্তি! হায়, আজ আমার হৃদয় পঞ্জবের প্রত্যেক অস্থি চুৰ্ণ-বিচুর্ণ হইয়া 
গিয়াছে! জগত আজ আমার চক্ষে শৃ্_শ্শান_ মহাশ্মশান-__মরুভূমি 
_সাহারার উন্মত্ত হাহাকার! মনে বলে, সকলি ফেলিয়া ফকির হইয়| 
যাই! কিন্তু যাইব কোথায়? খোদা, খোদা, এই কি জগতের 
নিয়ম! 

বিষম উচ্ছানে দারা শেকোর কঠরোধ হইয়| আসিল । দায়ুদ বিস্ময়ে 
অভিভূত হইয়া বলিলেন,_“সে কি শাহজাদা, কে বলিল আমি শত্রুপক্ষের 
সহিত বড়বন্ত্ে লিপ্ত! , বাহা কখনও আমি স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই, 
বাহা আমার কল্পনারও অগোচর-_যাহা চিন্তা করাও আমার অসাধা, 
আজ আমার সম্বন্ধে সেই কথাই হুজুর বলিতেছেন যদি হৃদয় 
দেখাইবার হইত, দেখাইতাম এ হৃদয়ে হুজুরের জন্য কি “পরিমাণ প্রভু- 
ভক্তি পুপ্জীভূত আছে। খোদা দেলের মালেক, সেই জানে! এ 
অধম আজ্ঞাবীন জানিতে চাহে যে, সে ষড়যন্ত্র লিপ্ত তাহায় -প্রমাণ কি? 
কে এমন কথ! বলিতে পারে ?* 
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দারা সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন,_ঞ্নরাধম বিশ্বীঘাতক! 
প্রমাণ! প্রমাণের কি অভাব আছে? তুই শক্রপক্ষী় লোকের 
সহিত যে গোপনে পত্রব্যবহার রাখিয়া থাকিস্‌, ইহা কি আমি জানি 
না? সে পত্র আজ আমার হস্তগত! নতুবা আমি কি সহজে কিছু 
বিশ্বাস করি ৮ . 

দায়ুদ বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। চীৎকার, করিয়া বলিলেন, 
“দোহাই খোদার, আমি শক্রপন্গীয় কোন ব্যক্তিকে কোন পত্র লিখি নাই) 
তাহাদের কোন পত্রও আমি পাই নাই ৷ 

দারা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,_-প্তা ত বলিবেই । অত সাফাই সাক্ষীর 
প্রয়োজন নাই, তুমি অনায়াসে চলিয়া যাও। তোমার সহিত অনর্থক 
বাগ-বিতণ্ড! করিয়া আর আমি সময় নষ্ট করিতে চাহি না।» 

দায়ুদ্ মিনতি করিরা বলিলেন,_“শাহ্জাদা যদি কোন পত্র পাইয়া 
থাকেন, নিশ্চয়ই তাহা শত্রুপক্ষের চাতুরী-প্রন্ছত। আমাকে হুজুর 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার মতলবে ইহা করা হইয়াছে। সে পত্রে বিশ্বাস, 
করিবেন নাঁ। হুজুর কি আমাকে; চিনেন নাঃ. অকপট বন্ধুত্বের" 
প্রাণোতসর্গকারী গ্রভু-ভক্তির অবমাননা করিবেন নাও যে একান্ত 
আপন-_চির অনুগত, তাহাকে শত্রুর চাতুরীতে পদাঘাতে দুর করিবেন 
না। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমাকে চরণে আশ্রয় দিন। 
দেখিব শত্রুপক্ষের কত চাতুরী! দেখিব তাহাদের বাহুতে কত বল! 
দোহাই খোদার, আমাকে দূর করিবেন না । হুজুরের দিকে চাহিয়া 
আমি সব ভুঁনিয়াছি-_হুজুর আমাকে এখন চরণ হইতে দূর করিয়া 
দিবেন না।” 

দারা 'ব্জকঠোর স্বরে বলিলেন,__তোঁমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, 
আর বিরক্ত করিও নাঁ। এখনি আমার শিবির ত্যাগ কর। আর 
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আনিও “ না। বদি আর বিন্দুমাত্রও এখানে অপেক্ষা কর, তোমাকে 
অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে। 

দাযুদ সরোষে গঞ্জন করিয়! -বলিলেন,_"পাঁষও, অকপট বন্ধুত্বের 
এই পরিণাম! আজীবন যত্ন করিয়া যে প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করিয়! তুলিয়া-. 
ছিলাম, আজ শত্রুপক্ষের কৌশলের একটা করাঙ্কুলি সঙ্কেতে তাহা 
চ্ণবিচূর্ণ হইল! গেল! প্রকৃত বন্ধুত্ব কি, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন কি, 
তাহা, বিলাস-ক্রোড়ে' লালিত পালিত, আবাল্য তোবামোদ-পরিবদ্ধিত 
তুমি কিরূপে বুঝিবে? প্রেম কি, ভালবাসা কি, কিরূপে অন্তের 
হৃদয় জয় করা যায়, তাহা হে অব্ধাচীন যুবা, তোমার বৌধগম্যের 
অতীত! “আমি নির্বোধ, তাই এতদিন তোমার মোহে মুগ্ধ ছিলাম! 
আর না! হায় হায়! কি করিয়াছি_কি সর্বনাশই করিয়াছি! স্ুধা-ভ্রমে 
আক গরল পান করিয়াছি! আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম 
সমস্ত গ্রীতি__জীবনব্যাপিনী কঠোর সাধনা পিশাচের পায়ে উৎসর্গ 
করিয়াছি! জীবন ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছি! পরিতাপ ! ওহ্‌! কি দারুণ 
পরিতাপ! আর না ;--আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তোমার স্বরূপ 
চিনিয়াছি! প্রকৃত . ভালবানার-_প্রকুত প্রভু-ভক্তির এই অপমান ! 
জানিনা দলিত SL 
হায় হার! কি সর্বনাশই করিয়াছি! আমার; সুখের সংসার মরু-ভু 
করিয়া তুলিয়াছি! মরদূদ কাফের! তুমি নিজেও মভিরাছ, আমাকেও 
মজাইয়াছ! আর না; আজ “তওবা, করিতেছি! দেখিব! দারা, 
তোমার এই দাস্তিকতার__এই অবিশ্বাসের পরিণাম একবার দেখিব! 
তুমি আমার অপমান করিবে? সাধ্য থাকে কর! 87 সময়ে 
কে অবমানিত ও লাঞ্চিত হয় । 


অহা সেনাপতি না খান উদ তরবারি ই এত 
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দারার কক্ষ হইতে নিক্জান্ত হইলেন । তখনই সঙ্কেতস্থচক ঝুঁশীধবনি 
করিয়া তিনি তাহার সৈম্তগণের সহিত আওরঙ্গজীবের সহিত যোগ দিবার 
জন্য যাত্রা! করিলেন। (১) 

দারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! স্ত্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। 


(>) Disgusted with the treatmenthe had been receiving, he 
had asked Dara bluntly for the cause of his being suspected, and 
had protested bis loyalty. This speech Dara taok to be the outcome 
of hypocrisy; and dismissed Daud Khan from his service....Daud 
Khan, astonished to hear such an order, again asserted his devo- 
tion and refused to desert his master eyen at his bidding. He mur- 
dered the honourable ladies 07 his harem, in order to be free from 
anxiety about them, and then. reported to Dara, how. he had com- 
posed his mind about certain objects which make men hesitate and 


Shrink from (desperate) exertion and fighting at such times (of 


danger). He entreated Dara to banish all doubt of his good faith 
from his mind, now tbat he had no family-tie which might counteract 
his constancy and fidelity. But even this proof of devotion did not 
convince Dara ; he sent away Daud Khan from his side. The 
Afghan general had to leave the army per force, and afterward 
joined Aurangzib who raised him to a high rauk. t 
—History of Aurangzib Il.—Page 191-122. 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


“্মাজান্‌! আর কতদিন_আর কতদিন আমর! এ ভাবে পথে পথে 
খুরিয়া বেড়াইব ?” 

“ত! সেই খোদা-তালাই জানেন, খোদার নাম কর বাছ! !” 

“আমরা কোথায় বাইতেছি ৯৮ 

“কোথায় যাইব? আমাদের কে আছে? কে আমাদিগকে আশ্রয় 
দিবে? যেখানে যাইতেছি, যাহার দরজায় গিয়! উপস্থিত হইতেছি, 
সেই আমাদিগকে উপেক্ষার সহিত তাড়াইয়া দিতেছে! আজ সারা 
দুনিয়ায় আমাদের চেয়ে গরীব, আমাদের চেয়ে অভাগা আর কেউ 
নেই» 

“কেন আমাদের এ দুর্দশা হইল? আগে ত আমাদের এ দশা ছিল 
না। আমার দাদা-জান্‌ কোথায়? অনেক দিন ত তাহার কোলে 
উঠি নাই! বড় ফুফুজানও ত তেমন আদর করিয়া আর আমার কাছে 
ছুটিয়া আসেন না। নে সমস্ত মানুষজন, চীকর-বাকর, গোলাম-বান্দী 
কাহাকেও দেখি না আমরা কোথায় চলিয়াছি? মাঁ, আমাদের কি 
হইয়াছে। এ ভাবে আর কতদিন আমাদিগকে ঘুরিয়া,ঘুরিয়া কষ্ট পাইতে 
হইবে। দারুণ তৃষ্ণায় বে আমার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে যে গরম 
পানি, তা’ত মুখে দেওয়। যায় না।” 

“খোদাকে ডাক বাছা, খোদাকে ডাক ; বদি তিনি কোন দিন দিন 
দেন, তবে সব পাবি 1” 


«গরম বাতাসে আমার শরীরে ফোক পড়িয়া বন আরত 


বাঁচিনা! কতক্ষণে আমরা “মঞ্জেলে” পৌছিব ৮ 
দারার হাঁরেমের মধ্যে কন্যা, ও মাতায় কথা হইতেছে । উভয়ে 
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হস্তী-পৃষ্ঠে পর্দার মধ্যে উপবিষ্ট । হস্তী সিন্ধুর লবণাক্ত ভীষণ মকর মধ্য 
দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। বেলা প্রার তিনটা । 

দারার প্রিয়তমা মহিষী অশ্রুসিক্ত নয়নে আদরের কন্যার বদন চুম্বন 
করিয়া সাস্তবন! দিয় বলিলেন, “বাছ, খোদা-তালাকে ডাক ১ তিনিই 
সমস্ত মুস্কিল আসান করিবেন” 

আজ এই বিশাল বিশ্ব দারার চক্ষে জনশূন্য নির্মম রাক্ষসে পূর্ণ । 
তিনি যে দিকে চাহিতেছেন, সকলেই যেন ত্রকুটা ক্কুরিয়া তীহাকে গ্রাস 
করিতে আসিতেছে! যাহাদিগকে তিনি ভ্রমেও তৃণ বলিয়৷ গ্রাহ্য করেন 
নাই, সেই জমিদারগণও আজ তাহাকে দেখিয়া উপেক্ষায় মুখ ফিরাইয়া 
লইতেছে ! আজ জগতে তিনি যেন কেউ নহেন। কেহই তাহার আপন 
নয়-_নকলেই তাহার শক্র। একটা শশ্তকণা, এক বিন্দু জল, একটু 
আশ্রয়_আহা, মাথা রাখিবার মত একটু আশ্রর আজ কেহই তাঁহাকে 
দিতে সম্মত নহে। তিনি সর্বত্রই উপেক্ষিত, অনাদূত, বিতাড়িত, 
লাঞ্ছিত, অবমানিত। নিখিল ভারত একদিন বাহার অঙ্গুলি বন্ষেতে-কীপিয়া 
উঠিত, রাজ! মহারাজা, নবাব-স্থবাদারগণ বাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত 
হইতেন_ আজ তাহার এই দশী। মানুষ কবরে যাইয়। অনেক সহিতে 
পারে, কিন্ত জগতে থাকিয়। এরূপ ছূর্গতি__এন্দপ অবমাননা_ লাগ্চনা__ 
নিয়তির এরূপ নির্দয় উপহাস যে একেবারে অসহ্য! 

আজ এরঁদন্ধু ও পাঞ্জাবের ভীষণ মরুভূমি, কঙ্কর-বালুকা-পূর্ণ বৃক্ষ-লতাশৃন্ত 
গহন প্রান্তর, শ্বাপন-সন্কুল নিবিড় অটবী- তাহার আশ্রয়! তাহারই 
মধ্য দিয়া তিনি লক্ষ্যহীন, উদ্দেগ্ঠহীন কক্ষ-ভর গ্রহের ন্যায় অরাতির ভয়ে 
ছুটাছুটি করিরা বেড়াইতেছেন। কেহ তাঁহাকে এক বিন্দু আশ্রয় দিতে, 
একটা সহানুভূতির কথা বলিতে নারাজ। তাহার বন্ধগণ, সৈন্য-সামন্ত 
অনুচর সহচরগণ, একে একে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। 
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মরুভূগ্মির উত্তপ্ত রৌদ্রে তাহার ও তাহার সঙ্গিগণের দেহ ঝলসিত। 
বালুকাপুর্ণ উন্মত্ত ঝটিকায় তাহাদের নিশ্বাস বন্ধপ্রায়। দারুণ তৃষ্ণায় 
ক রুদ্ধ-প্রায়। তাঁহাদের দুঃখে আহা বলিবার লোক জগতে নাই! 
তাহার পশ্চাতে শক্রগণ__যাহার! ব্যাত্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর নির্ম__ 
নিষ্ঠুর! যাহারা তীহারই পদান্ুসরণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার 
জন্য নিয়ত ব্যগ্ৰ | 

দারা অতি কৃজট কচ্ছের অন্তর্ভূক্ত লু! নামক গ্রামে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। কচ্ছাধিপতি হিন্দু রাজা বাহার! রাও দারার এই 
দুর্গাতির কথা অবগত ছিলেন । তাহার এই শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়! বাহারার 
মহান হৃদয় কীদিয়া উঠিল। তিনি পরম যত্রে দারাকে আশ্রয় 
দিলেন। 

রাও মহাশয়ের বহুদিন হইতে ইচ্ছা“ছিল, নীলার বংশের 
সহিত, বৈবাহিক সন্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বকীয় বংশ গৌরবান্বিত 
করেন। কিন্তু দেরপ কোন প্রস্তাব করিতে এত দিন সাহসী হন 
নাই। আজ দারার এই একান্ত দুর্গতির সময় তাঁহার মনে সেই 
" সুপ্ত আশা জাগিয়! ‘উঠিল । তিনি একান্ত ভয়ে ভয়ে সক্কোচের সহিত 
তাহার কন্যার সহিত দারার পুত্র সিফির শেকোর বিবাহের প্রস্তাব 
করিলেন। 

নিয়তির কঠোর আঘাতে দারার অহঙ্কার এখন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। অন্য সময় হইলে এ প্রস্তাব উঠিতেই পারিত না) কিন্ত 
এখন তিনি বাধ্য হইয়া ইহাতে সন্মতি দিলেন। সমস্ত কচ্ছ রাজ্য 
ব্যাপিয়। 'আনন্দ-উৎসব চলিতে লাগিল। রাজ-কন্যার হিত সিফির 
শেকোর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়! থাকিল । 

দার! এই নুতন বন্ধুর সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া এখন গুজরাটে 


আলমগীর ২৭৩ 


ও 


প্রবেশ করিলেন।- গুজরাটের তৎকালীন স্থুবাদার শাহ্‌ নওয়াজ খান 
কোন বিশেষ কারণে তাহার জামাতা আওরঙ্গজীবের উপর বিরক্ত 
ছিলেন। তিনি সহজেই দারার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন। দার! 
গুজরাটের অধীশ্বর হইয়া স্বীর ভাগ্য পুনরুদ্ধারে মন দিলেন। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

রাঠোরাধিপতি মহারাজ বশোবস্ত সিংহ তাহার *গিরিছুর্নের সন্মুখে 
একখানি কাষ্ঠীসনে বদিয়৷ ভাবিতেছিলেন,_এই বারই বিষম বিপদে 
পড়িলাম। এখন কি করি! আওরক্গজীবের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া এই 
গিরিছুর্গে আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু এখানেও যে রক্ষা পাইব তাহারই বা 
আশা কি? পরিণাম যে এমন হইবে তাহা! কে জানিত! নির্বোধ 
হতভাগ্য সুজা ! তুমি যখন এমন স্বৰ্ণ-স্থযোগ হারাইলে তখন তোমার 
আর রক্ষা নাই। তুমি এমন বোকা জানিলে কে তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হইত? হায় হায়! এখন দশ সহজ: শাহী সৈন্য আমাকে 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহাদের হন্ত হইতে রক্ষা পাইবার 5h 
ত আর কোন উপায় দেখি না। মোগলের প্রচণ্ড কামানের সন্মুখে 
আমার এই ক্ষুদ্র গিরিছর্গগুলি ত তৃণবৎ উড়িয়া যাইবে। যে দুর্ধর্ষ 
আওরঞ্লীবের অঙ্গুলী-সঙ্কেতে মুহূর্ত মধ্যে দিল্লী-আগ্রার অজেয় দুর্গ 
আত্ম-সমর্পণঙকরিতে বাধ্য হইল, তাহার সন্মুখে আমার দুর্গের দৃঢ়তা 
কতক্ষণ টিকিবে ৯ আমি কোথায় গিয়া রক্ষা পাইব! হায় হায়! এ 
বিপদে কে আমাকে দাহাব্য করিবে ৯ (১) 


E (১) Learning that the army of his (Taswant's) chastiser and his 
rival had reached Lal nuth, ravaging the country, he lost heart, 
and fled to thecbil]l fort of Siwanah. 

—History of Aurangzib TL. — Page 198. 
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২৭৪ আলমগীর 


বশীবন্ত সিংহ নিরাশার অধীর হইয়া পড়িলেন। তাহার সন্মুখে 
জগত অন্ধকার । সহদা এই অন্ধকারে আলো! দেখা দিল। তিনি নিজ 
কক্ষে প্রবেশ করিয়। কালী কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন।__ 
প্রবল পরাক্রান্ত শাহ্জাদ! দারা শেকো! মহোদয়ের খেদমতে £ 

আলী জনাব! আমি এত দিন যে কি ভুল করিয়াছি, তাহা 
এখন বুঝিতে পারিয়। নিতান্ত লজ্জিত হইতেছি। আমি ছুর্মৃতি 
আওরঙ্গজীবের. সহিত যোগ দিয়া নিজের সর্বনাশ করিয়াছি, 
রর্ভাব্যের অবহেল| করিয়াছি__লবণের অমর্যাদা করিয়াছি ! যদিও 
আম দ্বারা সেই পাপের কতকটা প্রীরশ্চিত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা 
যথেষ্ট হয় নাই। আমি এখন আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়। সেই পাপের 
পুর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাই। আজ আমাদের প্রাণপ্রিয় সম্রাট 
কারাগারে ! তাঁহার জ্যোঠ পুত্রই আইন “মতে সাত্রাজ্যের উত্তরাধিকারী । 
আমার দৃঢ় পণ, আমি সসৈন্যে হুজুরের সঙ্গে যোগ দির হুজুরের জন্ত 
সমর-ক্ষেত্রে আত্মজীবন বিসর্জন দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব! 
সমগ্র রাজপুতন| শাহ্‌জাদার পক্ষে অস্ত্র ধরিবে। আওরঙ্গজীবের 
সাধ্য হইবে না যে, সে আমাদের প্রবল সমবেত শক্তি প্রতিরোধ করে। 
অতএব নিবেদন, হুজুর অধীনের পূর্ব অপরাধ মার্জনা করিয়| চরণে 
স্থান দিবেন এবং তাহার নিতান্ত আন্তরিক ভক্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
কৃতাৰ্থ করিবেন | (১) 


(১) Mabarajah Jaswant Singh sent one of his high officers to 
Dara witha letter professing his devotion to,Shah Jahan and 
asking Dara 10 reach Ajmir quickly, where the Rathors and other 
Rajputs were ready to join a leader who would take them to the 
mescue of their captive sovereign. With ২৯5 promised help 
a vast Rajput army conld be easily raised. 


— History of Aurangzib.—Page 167. 


আলমগীর ২৭৫ 


এই পত্রখানি যখন দারার নিকট পৌছিল, তখন €তিনি 
নিজেকে অনেকখানি সামলাইয়৷ লইয়াছেন। তাহার অদুষ্টগগন 
হইতে বিষাদের অন্ধকার অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তিনি মৈশ্য ও 
কামান সংগ্রহ করিয়া কি ভারে অগ্রসর হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে- 
ছলেন। তিনি ভাবিলেন, দক্ষিণাপথে বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার 
অধিপতিগণ তাহার পরম বন্ধু। তাহার! অনেক সময় তাহা দ্বারা 
অনেক উপকার পাইর়াছেন। আওরঙ্গজীব তাহাত্দুর প্রাণের শক্রু। 
তাহার সহিত বন্ধুত্বের জন্য, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য ন! হউক 
অন্ততঃ তাহাদের সাধারণ শত্রু আওরম্জীবকে দমন করিবার জন্য 
তাহার! তাহার সহায়ত! করিবেন। তেমন দুইটা প্রবল শক্তির সহায়ত! 
. বর্তমানে তাহার কার্ধ্োদ্ধারের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হইবে: এইরূপ 
স্থির করিয়া যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন, 
তখন যশোবন্ত সিংহের পত্র আসিয়া! উপস্থিত হইল । 
পত্র পড়িয়া দারা আশার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্যের 
ভূপতিগণের সহারতা অপেক্ষা রাজপুতনার দুর্ধর্ষ কষ্টসহ রাজপুত 
সৈন্যগণের সহায়ত তিনি সমধিক মুল্যবান মনে করিলেন॥ সংকল্প 
স্থির করিলেন বে, যশোবন্ত সিংহের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাদশাহ্‌কে 
উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে । 
এদিকে অআওরঙ্গলীব ‘যশোবন্ত সিংহকে দমন করিবার জন্য 
মোহম্মদ আমিনের অধীনে দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিলেন না। ১তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, খুব সম্ভব 
বশোবন্ত সিংহ দারার সহিত সম্মিলিত হইবে। এই : সঙ্কট সময়ে 
বশোবস্তের বিশও সহশ্র পার্বত্য দুর্ধর্ষ সৈন্য নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় 
নহে। যশোবন্তকে এ সময় শক্রভাবে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হইবে 


২৭৪৬ আলমগীর « 


তালি ২২-৯৯-১৬১০ 


না ;“রাগ করিয়া, প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া কাধ্য করা বিজ্ঞ রাজ- 
নীতিকের উপযুক্ত নহে। সহ করিয়া স্বার্থ উদ্ধার করিয়া লওয়াই 
প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাধ্য | 

অবিলম্বে আওরক্গজীবের প্রধান সেনাপতি জয়সিংহ মহারাজ বশোবন্ত 
সিংহের 1নকট পত্র লিখিলেন $= 

মহারাজ! 

আজ আপনার মাথার উপর যে বিষম বিপদ ঘনীভূত হইয়া 
আসিতেছে, তাহার গুরুত্ব চিন্তা করিয়। আমি একান্ত মর্মাহত হইয়া 
পড়িতেছি। আপনি হিন্দু জাতির একমাত্র ভরসা-স্থল। আপনার : 
শৌর্য্য-বীধ্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তি জগৎবিখ্যাত ; এক্ষেত্রে আপনার কোন 
অকল্যাণ দর্শন আমার পক্ষে একেবারে অসহ্‌ । কিন্তু ঘটনাচক্র 
যে ভাবে গড়াইতেছে, তাহাতে পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি বড়ই 
বিষণ ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আপনার সৈন্যবল যতই থাকুক, 
আপনার* সৈন্যগণ যতই কষ্টপহ হউক, আপনার নেনাপতিগণ যতই 
বিচক্ষণ হউক, মহাপরাক্রান্ত দিল্লীশ্বর সম্রাট আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিয়| স্থী অস্তিত্ব বজায় রাখা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
স্মরণ ' করুন, দক্ষিণাপথের প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণের সহিত 
আওরদ্জীবের যুদ্ধের ইতিহাস, স্মরণ করুন সেই সোমগড়ের মহাঁসমর- 
কাহিনী! আপনি নিজেও ধৰ্ম্মতের যুদ্ধক্ষেত্রে আওররর্জীবের রণ- 
প্রতাপের কতকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে কোন্‌ বলে আবার 
তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে আপনি সাহন করেন? আপনি 
স্বচক্ষে দেখিতেছেন, প্রবল বন্যাস্রোতের সম্মুখে সামান্য তৃণথণ্ডের 
ন্যার যাহার অতুলনীয় শৌধধ্য ও প্রতাপের সম্মুখে সমস্ত বাঁধা-বিদ্র ভাগিয়া 
যাইতেছে, বিশ্ববিখ্যাত দিল্লী-আগ্রার ছূর্গনিচয় মুহুর্ত মধ্যে বাহার 


৮ আলমগীর ২৭৭ 


হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য লইল, মহাপরাক্রান্ত সম্রাট শাহ্জীহান 
আজ বাহার হন্ডে বন্দী, আপনি কোন্‌ বলে তাহার সহিত সন্মুখ সমরে 
অগ্রসর হইতে সাহস করেন? 

. আমার অকপট আন্তরিক পরামর্শ, _আপনি আওরঙ্গজীবের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আত্মসমর্পণ করুন। আপনার অপরাধ গুরুতর 
বটে, কিন্তু আওরঙ্গজীবের উদারতাও কম নহে। আমি নিশ্চয় বলিতে 
পারি, আপনি ক্ষমা চাহিলে আওরঙ্গজীব আপনার* সমস্ত দোষ-ক্রুটি 
বিস্বৃত হইয়া আপনাকে ক্ষমা করিবেন এমন কি আপনাকে স্বীয় পদে 
বাহাল রাখিবেন। যাহাতে তিনি উহ! করেন, সেজন্য আমি প্রতিভূ 
রহিলামী। কিন্তু বিশেষ অনুরোধ, আপনি অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়া আত্মসমর্পণ করুন। নতুবা আপনার ধ্বংস অনিবাধ্য! আমি 
হিন্দু হইয়া একজন প্রবল পরাক্রান্ত [হিন্দু নৃপতির শোচনীয় পতন 
দেখিতে একান্ত, অনিচ্ছুক ; শুধু সেই জন্যই আপনার নিকট এই পত্র- 
খানি লিখিলাম; কিন্তু আমার অনুরোধ রক্ষা করা না করা আপনার 
হাত |” এ 
যথাসময়ে পত্রখানি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের হস্তগত হইল। তিনি 
গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন হইলেন ৷ | 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
“মহারাজ, স্পষ্ট বলুন আপনার অভিপ্রায় কি? আমরা আর এভাবে - 
বৃথা কালক্ষয় করিতে পারি না!» 

মহারাজা বৃশ্বোবন্ত সিংহ লজ্জায় মুখ নত করিলেন; কোন উত্তর দিতে 


পারিলেন না। 
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তাহার সন্মুখে দারার পুত্র সিফির শেকো এবং তাহার তাহার বিশ্বস্ত 
অনুচর দবিন চাদ উপবিষ্ট । 


দবিন চাঁদ গন্তীরভাবে বলিলেন,_«আপনার শেষ কথ! কি, বলুন ঃ 


আর অপেক্ষা করিবেন না!” 

বশোব্ত সিংহ । তাই ত-_তাই ত-_একটু ভাবিয়া দেখি, একেবারে 
এতবড় কথার কি উত্তর দিব। 

দবিন টাদ। আজ তিন দিন আমরা আপনার নিকট আসিরাছি; 
এই তিন দিনের মধ্যেও আপনার সম্বল স্থির হইল না। স্পষ্ট বলুন 
আপনার অভিপ্রায় কি? আপনি শাহজাদা দার! শেকে। মহৌদরকে 
প্রাণপণ সহায়তা! করিবেন আশা দিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়৷ নিজের অবিচল গ্রভু-ভক্তির কথ। 
জানাইয়াছেন। তিনি ভিথারীর বেশে আপনার সাহাম্যপ্রার্থী হন নাই? 
আপনি উপযাচক হইয়। কেন তাহাকে আহ্বান করিলেন? কেনই বা 


তাহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন! আজ তিনি | 


আপনার অপেক্ষায়, আপনার কথা অন্তনারে দাক্ষিণাত্যে না গিয়া! 
আজমীরে উপস্থিত । আমি পূর্বে দুইবার আপনার নিকট আসিয়াছি, 
কোন পরিষ্কার উত্তর দেন নাই। আজ শাহজাদা সিফির শেকে! স্বয়ং 
আপনার নিকট উপস্থিত ; বুঝিতেছেন ইহ! আপনার, কত খানি 
গৌরবের কথা । আমর| পরিন্কার উত্তর চাই_-আর্পনি প্রতিশ্রুতি 
অনুসারে কাজ করিবেন কিনা, স্পষ্ট করিয়া বলুন ! 

‘যশোবন্ত সিংহ। তাইত ! তাই ত! দেখি__আচ্ছা-_আচ্ছ। মনে 
করুন, যদি আমি $ 

দবিন চাদ । মহারাজ যাহা বলিবেন বিবেচনা করিয়া বলিবেন। 
হিন্দু হইয়া হিন্দুর মুখে কলম্ব-কালিম! লেপন করিবেন না । 


x) 
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যশোবন্ত সিংহ । মহাশয় ! বলিতে কি, আমার আচরণে কি "আমার 
মনের অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না? তবে আর অপ্রিয় 
কথা কেন মুখ হইতে বাহির করাইবেন? আপনি পূর্ব্পূর্ব বার 
যখন আমার নিকট আদিয়াছিলেন, তখন আমার অভিপ্রায় ত প্রকারান্তরে 
বলিয়াই ছিলাম। আবার কেন সে কথা তুলিতেছেন? স্পষ্ট কথা বলিতে 
গেলে আমি বাদশাহ* আওরঙ্গজীবের বিবির করিতে পারিব নাও 
সে সাহস আমার নাই। 

দবিন টাদ নে এ সিনা “বিশ্বাস 
ঘাতক! কুলাঙ্গার! 'এই কি আপনার রাভধর্ম ৭ এই কি আপনি 
মহারাজ? বরাবর ধাহার নেমক খাইয়াছেন, যাহার প্রিয় সেনাপতি বলিয়া 
গর্ব করিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই সম্রাট শাহজাহান আজ কারাগারে! 
তাহার প্রিয় পুত্র, আপনার ভুতপূর্ব' অন্নদাতা শাহজাদা দারা শেকো 
আজ আপনার আশ্রিত। আপনি সত্য-প্রণোদিত হইয়া, তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য ডাকিয়াছেন; আপনার আশায় উৎফুল্ল হইয়া 
আজ তিনি দাক্ষিণাত্যের ভূপতিগণের আশা৷ ছাড়িয়াছেন। এখন 
কোন্‌ প্রাণে আপনি. তাহাকে ত্যাগ করিয়া 'আওরঙ্জীবের পক্ষ 
অবলম্বন কারিতে চাহিতেছেন? রাজপুত কি এমন বিশ্বাসঘাতক 
কর্তব্যত্রষ্ট হইতে পারে? 

মহারীজা। মহাশয়, সময়ে সব করিতে হয়। 
" দবিন টাদ। মিথ্যাবাদী! এই যদি আপনার মনে ছিল, তবে কেন, 
সে দিনও দাব্রাকে লিখিয়াছিলেন বে, তাঁহার জন্য আপনি সৈন্য সংগ্রহে 
মনোযোগী আছেন? আপনি আওরঙ্গজীবের সহিত যে নিদারুণ 
বিশ্বাসবাতকতা করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জগৎ শুধু আপনার নামে 
নহে, রাজপুতের নামে_হিন্দুর নামে ছি ছি করিতেছে। এখন আবার 
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পূর্ববআভ্ররনাতা মহানহনর, মহাপ্রাণ দারা শোক! মহোদয়কে এভাবে 
আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত যেরূপ চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন, 
তাহাতে আপনার নামে কোন ব্রাজপুত- কোন হিন্দু মুখ দেখাতে 
পারিবে না। আজ নিখিল জগতে চাহিয়া দেখুন, আপনার ্যায় 
শ্বীর কর্ম্মদোষে স্বজাতির মুখে কলঙ্ক-কালিম। এরূপভাবে আর কে 
মাখাইয়াছে! ধিক্‌ আপনাকে ! ধিক্‌ আপনার স্বজাতি ও স্বদেশ 
বানীকে (১) = 

যশোবন্ত সিংহ । মহাশয়, তিরস্কার করিবেন না। দায়ে পড়িলে 
সকলকেই এরূপ করিতে হয় । 

সহসা যশোবন্তের মহিষী মহামায়া কক্ষান্তর হইতে বাহির হইলেন । 
তাহার নয়ন হইতে বেন অগ্নিক্ফুলিঙ্গ ছুটির! বাহির হইতেছিল । 


(১) The unhappy Dara made a third attempt. Stooping from 
his dignity uuder the force of necesity, he sent his son siphir 
Shakoh to Jodhpur to entreat the Maharajah to come to Ajmir, 
by appealing to his sence of honour and the sacredness of pro- 
mises. Jaswant received the Prince with Courtesy, but did not 
move from his purpose. After westing three days তা vain ex- 
Pectation and being put off with smooth words, Siphir Shakoh at 

last returned to his father in disappointent. A Rajput of the 
highest rank and fame bad turned false to his words. Of all the 
actors in the drama of the War of Succession, Jaswant emérges from 
it with the worst reputation : he had run away from a fight where 
He commanded in chief, he had treacherously attacked can unsus- 
Pecting friend, and now he abandoned an ally whbm he had 
Plighted his word to support and whom he had lured into danger 
by his promises. Unhappy was the man who put faith in Maharaja 
Jaswant Singh, lord of Marwar and chieftain of the Rathor clan. 
—Sarka’s History of Aurangzib. TI—Page 170. 
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তিনি ক্রোধে উগ্রচণ্ডা বেশে গর্জন করিয়া বলিলেন,_“মহারাজঃ আজ 
এ বিশাল মিবার রাজ্যে কি তোমার উদ্ন্ধনের জন্য দড়ি জুটে নাই! 
আজ তোমার পূর্বপ্রভু, তোমার , চিরআশ্রয়দাতী সময়ের ফেরে 
তোমার  আশ্রযপ্রার্থী__আশ্রয়প্রার্থী নহেন, তুমি তাহাকে সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া ডাকিয়াছ ; এখন কোন্‌ প্রাণে একান্ত নিৰ্লজ্জ 
কাপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? আজ দেবকাস্তি 
শাহ্জাদা সিফির শেকোর পবিত্র পদরেণুস্পর্শেমিবার রাজ্য পবিত্র 
হইয়াছে, তিনি স্বয়ং তোমার নিকট আসিগ়াছেন। বিশ্বাস 
ঘাতক ! এখন কোন্‌ প্রাণে তাহাকে নিরাশ করিরা প্রত্যাখ্যান 
করিতেছ? জীবনের ভর কি এত বড়! তবে কেন অবলা হইয়া 
জন্মিলে ন!। রাজপুত-রমণীরও জীবনে ভর নাই! ইতিহাস সাক্ষ্য 
দিতেছে, তাহারা হাসিয়া হাসিয়া অনলসমুদধে ঝাপাইয়া৷ পড়িতে জানে 
জীরস্ত ভম্মীভূত হইতে জানে! আর তুমি পুরুষ হইয়া প্রাণভয়ে সশঙ্ক! 
পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে, স্বজাতির মুখে কলঙ্ব-কালিমা লেপন 
করিতে তোমার হৃদয় একটুও কম্পিত হইতেছে না। আজ এই 
মহা রাজপুতকুলে এমন কে আছে যে, মরিতে__সন্থুখ সমরে নশ্বর দেহ 2 
ত্যাগ করিতে ভর পায়? তবে এ আতঙ্ক কেন? এ ভড়ত্ব_এ ক্লীবত্ 
কেন?  মিবার-অধিপতি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের এ শোচনীয় 
অধোগতি রন 2. মহারাজ, তুমিই না সেই মহাবীর প্রতাপ সিংহের 
বংশধর, বাহার নামে এখনও সমগ্র অবনী শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত 
করে! এই না সেই বীর-জননী মেবার ভূমি__বাহা একদিন তাহার 
চরণ-ধূলিতে পবিত্র হইয়াছিল_যাহ। গৌরবান্বিত হিমাদ্রির মত চিরদিন 
মস্তক উন্নত. কুরিয়া আছে! মহারাজ, বুকে বল ধরিয়া একবার দাড়াও 
দেখি, সহস্র সহজ রাভপুত-বীর নিখিল অবনী কীপাইরা তুলিবে_- 
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বীরত্বে জগৎ টলাইয়া ফেলিবে। ছার দেই আওরঙ্গজীব ! সমগ্র 
বিশ্ব লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিবে ! রাঁজপুতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরত্ব কি 
আজ উপকথায় পরিণত হইয়াছে! জীবন্ত জাগ্রত রাজপুত জাতি কি 
জগত পৃষ্ঠা হইতে বিপুপ্ত হইয়াছে? যত দিন রাজপুত-দেহে এক বিন্দু, 
শোণিত থাকিবে, ততদিন কেহই যুদ্ধে ভীত হইবে না মহারাজ, মোহ 
ত্যাগ কর, বীরদর্পে অসি ধারণ কর, মহা মাননীয় আশ্রয়দাতা, 
অন্ননাতা, ভগবানের" ‘সাক্ষাৎ অবতার প্রভুর পদ-ধুলি মস্তকে লইয়া 
সমরে অগ্রসর হও। কি ছার আওরঙগজীব ! দেখিবে তাহার সমগ্র 
শক্তি মুহুর্তের মধ্যে চর্ণ-বিচুর্ণ হইয়! যাইবে [৮ 

যশোবন্ত সিংহ নিরাশার সহিত মস্তক কম্পিত করিয়া কহিলেন, 
“মহিবি! তুমি স্ত্রীলোক, সকল কথা বুঝ না.) আমি কিছুতেই আওরঙ্গ- 
জীবের বিরুদ্ধে অন্তর ধারণ করিতে পারিব না|» 

মহিষী ক্ষুণ্ন স্বরে বলিলেন,__“বুঝিলাম, হিন্দু জাতির-__রাজপুত 
জাতির বান্তবিকই পতন হইয়াছে! এ জাতি আর উঠিবে ন1 1” 

- দবিন চাদ ও সিফির শেকো৷ একান্ত নিরাশহৃদয়ে আজনীরে 

দ্বারা শেকোর্‌ নিকট ফিরিয়া গেলেন। 


না 


সপ্তদশ শরিচ্ছেদ: * 


আজমীরের মহ! সমরে দারা শেকোর সর্ধনাশ হইয়াছে। তাহার 
নৈন্যদল পৰ্যুযদস্ত_ছত্ৰভ্দ ; অর্থ সম্পত্তি লুষ্ঠিত ; বন্ধু-বান্ধব ও কর্ম 
চারিগণ কেহ নিহত, কেহ পলায়িত। আহত সৈনিকগরণের কাতর 
চীৎকারে আজমীরের গিরি-উপত্যকা। আকুল হইয়া উঠিয়াছে। 
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রী... তি কর 

বে সময় দারা শেকো যশৌবন্তের সহিত কথাবার্তা চাইলাইতে- 
ছিলেন, সেই সুযোগে আওরঙ্গজীব ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া 
পড়িলেন। দার! শেকো আর পলায়নের বা আত্ম-রক্ষার সুযোগ 
পাইলেন না। বিশ্বাসঘাতক বশোবন্ত সিংহের জন্য তাহার সর্বনাশ 
হইল। তাহার দেখাদেখি কোন রাজপুত-সৈন্য তাহার পক্ষে 
যোগ দিল না। তাঁহার! গৃধিনীর ন্যায় যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পাৰ্শ্বেই অবস্থিতি 
করিতেছিল। সুযোগ বুৰিয়| দারার বথাসর্বন্থ ‘তাহার! লুণ্ঠন করিয়া 
লইল।  বশোবস্তের প্ররোচনার বাজপুত-রক্ষকগণ ভক্ষকের কাৰ্য্য 
করিল। (১) একান্ত ভিখারীর বেশে দারা শেকে| অত্যল্প অনুচরের 
সহিত পথে বাহির হইলেন । 

আজ তীহার বিশ্রামের অবকাশ নাই, চারিদিকে শক্রপুরী । পদে 
পদে দক্থ্-তন্করের ভয় । রৌদ্রতপ্ত বানুকা-মিশ্রিত অসহ উষ্ণ বাতাসে 
নিশান বন্ধ হইয়া আনে) কোথাও এক বিন্দু পানি পাইবার উপায় 
নাই । তাহারই মধ্য দিয়া একান্ত ভগ হৃদয়ে প্রত্যহ প্রান ত্রিশ মাইল 


0) ‘Thousands of Rajputs had assembled in the NE 
of Ajmir af the call of Dara, but had held back from the fight 
at the defection of Jaswant, and were hovering roui.d like vultures 
soaring over their expected prey. This night and the next day 
they got, their chance, Most of Dara’s property and transport 
animals Were looted. His mules laden with bags of gold coins 
were driven away by the very Rajputs of Ajmir district whom he 
had appointed as his treasure-escort !...The stores of 71008 
departments and most of the money were carried off by the 
Rajputs and the aboriginal Mairs-...*Wounded soldiers who had 
fled from the field were stripped of their all, and wandered 
crying if the hills. } 

_Sarkar’s History of Aaurangzib II—-Page 186.1 
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1... 
করিয়া পথ তিনি অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন। তাহার গমনপথ 


মনুষ্য ও অঙানির মৃতদেহ দ্বার! চিহ্নিত হইয়া যাইতেছে। আজ সম্ৰাট 
শাহ জানের নয়নের মণি, আজন্ম .ভোগে বিলাসে লালিতপালিত দারা 
শেকোর এই শোচনীয় অবস্থা । খোদা! তুমিই সহাও, তাই সব সহ 
হয়। জগত! চাহিয়া দেখ, তিনিই একমাত্র প্রভু, তিনিই সম্ৰাট ; 
মানবের ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইতে কতক্ষণ লাগে ! 

মহারাজা জয়সিংহ: ও বাহাদুর খান দারার অনুসরণে নিযুক্ত 
হইলেন । জয়সিংহ গুজরাট, যোধপুর, মাড়োয়ার, সিরোহি, পালানপুর, 
তিওয়ারা, কাথেয়ার, কাস্বু, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানের রাজা-জমিদারদিগের 
নিকট দারাকে ধৃত করিয়| বন্দী করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। 
সকলেই সতর্কভাবে তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহারও 
সাধ্য হইল না যে, এই আদেশ অমান্য করে । হায়, কচ্ছাধিপতিও দারার 
সহিত পূৰ্বসম্বন্ধ বিস্থৃত হইতে বাধ্য হইলেন । 

আহমদাবাদ সহরের প্রধান কাজী সাহেবের প্রাসাদে আজ প্রকাণ্ড 
সভা বনিয়াছে। ইহাতে গুজরাটের প্রত্যেক জেলার ফৌজদার 
( ম্যাজিপ্রেট ), কাজী (জজ ) এবং সেনাপতি ও বড় বড় কর্মচারিগণ 
একত্রিত হইয়াছেন । রাজ্যের এই নিতান্ত সঙ্কটের সময় কর্তব্য নির্ধারণের 
জন্ এই সভার অধিবেশন । 

প্রধান কাজী সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া স্বভীবগন্তীর স্বরে বলিলেন, 
“বন্ধুগণ ! আজ আমাদের বড় গুরুতর সময় আসি৷ পড়িঘাছে। তাই 
সকলে মিলিয়| কর্তব্য স্থির করিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান কর! 
হইয়াছে। আপনারা সকলেই অবগত আছেন বে, দারা শেকো 
মহোদয় কিছু দিন পূর্বে গুজরাট অধিকার করিয়া সৈরুদ. আহমদ 
বোখারী সাহেবকে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত 
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করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আজমীরের যুদ্ধে আওরঙ্গজীবের 


হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত, তাহার সৈন্যগণ বিধ্বস্ত ; তিনি এখন পলাতক। 
এদিকে আওরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি মহারাজা জয়সিংহ তীহার 
অনুসরণে নিযুক্ত । মহারাজা লিখিয়াছেন যে, দারা এ রাজ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেই তাহাকে বন্দী করিয়া পাঠাইতে হইবে । সৈয়দ বোখারী এ 
প্রস্তাবে সম্মত হন নাই । এখন আমাদের কর্তব্য কি তাহাই ঠিক করিবার 
জন্য এই সভার আহ্বান । It 

এক জন কর্মচারী উত্তেজ্জিত কণ্ঠে বলিলেন, কর্তব্য সহজেই বুঝা 
বাইতেছে। সম্রাট আওরদ্রজীবের কোপন্ুষ্টিতে পতিত হইবার মত 
ছুঃসাহস বোধ হয় আমাদের কাহারও নাই। সেরূপ করিয়া কোন 
লাভ নাই। অতএব মহারাজার প্রস্তাবান্্যারী কার্য্য কর! হউক |» 

দ্বিতীয় বাক্তি। কিন্ত আমাদের বর্তমান স্থুবাদার এ প্রস্তাবে সম্মত 
নহেন3 তাহার কি উপায় ? 

তৃতীয় ব্যক্তি। আমার মতে এই সভার পক্ষ হইতে প্রথমে তাহাকে 
বুঝাইবার জন্য কয়েক জন উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠান হউক । 
যদি তাহাতেও তিনি সন্মত না হন, তবে তাহাকে বন্দী করা, 
হউক)? 

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। 

তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই। পূর্কাকাশে শুক তারা উজ্জল- 
ভাবে হাসিতেছে। জগত নিঝুম-_নীরব। এক দল সৈন্য এই নিশীথের 
অন্ধকারে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা সংখ্যায় 
এক শতের অধিক হইবে না সৈন্যদল ধীরে ধীরে সৈয়দ আহমদ 
বোখারী আহেবের আবাস-বাটী বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দেখিতে 
দেখিতে আর এক দল অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া তাহাদের সহিত 
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মিলিত“হইল। আরও একদল আদিল। কাহারও হন্তে তরবারি, 
কাহারও হন্তে বন্দুক, বর্শা ইতাদি নান! যুদ্ধাস্ত্র । 

প্রভাতে সুবাদারের বাটীস্থ. তোরণ দ্বার উদবাটিত হইল। এই 
সমস্ত সৈম্যদলের প্রধান নেনাপতি দ্বারবানকে বলিলেন, _-“যাও 
সাহেবকে| সালাম দেও। বোলো কে সেপা-নালার সাহেব খেদমত 
মে আয়েহে ৷” ৪ 

সুবাদার ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আদিলেন। সমস্ত দেখিয়! বিন্মগ্াভি 
ভূত হইয়! পড়িলেন ; ব্যাপার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল ন1। 

সেনাপতি সালাম করিঝ বলিলেন, “জনাব, বেয়াদবী মাফ করিবেন । 
হুজুর আমাদের বন্দী।৮ 

কাহার আদেশে আপনি আসিয়াছেন ? 

“গুজরাট রাজ্যের নমর-বিভাগের এবং বিচার ও রাজন্ব-বিভাগের 
উচ্চতম কন্মুচারিগণ সমবেতভাবে এ বান্দাকে এই অপ্রীতিকর কার্যে 
প্রেরণ করিয়াছেন । বেয়াদবী মাফ করিবেন হুজুরালী ৷” 

সুবাদার আর কোন কথা বলিলেন না । তথনই আত্মসমর্পণ 
কবিলেন। 

দারার বড় জা, ছিল, এই একান্ত দুঃনমরে গুজরাট? গিয়া একটু 
আশ্রয্ন পাইবেন। নে আশায় ছাই পড়িল। তখনও ভোর হয় নাই, 
দারার নিকট এই শোচনীয় সংবাদ গ্রিরা পৌছিল। জহস| দেনীম-মহলে 
এক বিষাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিল। প্রত্যেকেই কিংকর্ততব্যবিমূঢ়, 
ভয়চকিত ও বিচলিত ; কাহারও মুখে কথাটা নাই সকলেই নীরব 
নিস্তব্ধ । যেন বজাঘাতে সকলের দেহ অসাড়_-অচেতন। এখন কি 
কর্তব্য তাহা কেহই অবধারণ করিতে পারিলেন না 9 যেন্‌ মধ্য-সমুত্রে 
একমাত্র আশ্রয়তরী নিমজ্জিত হইল । 


কু | 


ধু আলমগীর ২৮৭ 


তখন দারার মুখ বিবর্ণ_মৃতকল। তাহাকে দেখিয়া তখন্ত অশ্রু 
সংবরণ অসম্তভব। হায়! তিনি কি করিবেন কিছুই স্থিরতা নাই; 
সব দিক অন্ধকার ! সব দিকেই বিপদের বিকট রাক্ষদসমূহ তাহাকে গ্রাস 
করিতে উগ্ভত। তিনি সন্মুখে বাহাকে পাইতেছিলেন__এমন কি 
সামান্ততম সৈনিক হইলেও তাহারই সহিত পরামর্শ .করিতেছিলেন। 
তিনি তখন উদ্ত্রান্তঃ নিয়তির নির্মম উপহাস তখন তাহার একান্ত 
অসহ। * 


১ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


মধুর সায়াহ্ন ; চারিদিকে কর্মম-কোলাহল। বড় বড় রাজপথ দিয়া 
ইতস্ততঃ গাড়ী-ঘোড়া গমনাগমন করিতেছে । পথিকগণ কেহ চঞ্চল 
চরণে চলিতেছে) কেহ ঘুরিয়া ফিরিয়া এদ্রিকের ওদিকের শোভা 
সন্দর্শন করিতেছে । ফেরিওয়াল| উচ্চৈস্বরে টেচাইতেছে, বালক-বালিক। 
খেলাধুলায় মাতিয়াছে। 

যমুনা-কুলে সাধারণ প্রমোদ-কানন--যেন বেহেশতের বাগিচা 
নান! বর্ণের অসংখ্য সুবাসিত কুস্কমগ্ডলি মধুর সান্ধ্য হিল্লোলে উল্লাসে 
নাচিতেছে; যেন হাসিয়া হাসিয়! গলিয়া পড়িতেছে। গাছে গাছে 
বিহঙ্গের ‘নূর কুজন, ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জন যেন অমর মাধুরী ঢালিয়! 
দিতেছে। অস্তোন্ুখ রবির মধুর কিরণে যমুনার সুনীল সলিল ঝিকিমিকি 
করিতেছে। » তাহার সুন্দর করের কোমল স্পর্শে বৃক্ষগুলি যেন লজ্জায় 
রক্তিম হইয়া উঠিরাছে। তরুণ হৃদয়ের উদ্দাম. প্রেমোচ্ছাসের মত 
ফোয়ারার গলিত উচ্ছাস চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিশ্বের তপ্ত সমীরণ 
যেন ্সিগ্ধ ও সুবাসিত করিয়া তুলিতেছে। 


২৮৮ আলমগীর 
ডি তি 
চারিদিকে অসংখ্য আসন সুশৃঙ্খনভাবে সুসজ্জিত । সহরের ধনিগণ, 
আমীর-ওমরাহগণ অবসর সময়ে এই কুঞ্জকাননে আসিয়| বিশ্রাম লাভ 
করেন। | 
দেখিতে দেখিতে একখানি তরী আনিয়! বমুনা-তীরে সংলগ্ন হইল। 
সকলেরই কৌতুহলদৃষ্টি দে দিকে নিপতিত হইল। কিছুক্ষণ পরে 
তাহার মধ্য হইতে একজন তরূণবয়স্ক সুগঠিত. দেহ যুবক অবতীর্ণ 
হইলেন। তাঁহার, দেহ শ্বেতবর্ণের, পরিধানে খাকী রংএর কোটু, 
প্যান্ট.) মস্তকে শ্বেত বর্ণের হাট। এই অদ্ভুতবেশ দেখিয়া বালক- 
বালিকাগণ -ছুটিযা আদিল। তাহারা পূর্বেও ছুই একবার এই জাতীয় 
প্রাণী দেখিয়াছে ; তাই ইহাকে দেখিয়া ফিরিহ্গী বলিয়া চিনিতে তাহাদের 
কোন কষ্ট হইল না। কেহ বলিল,_“ওরে একটা ফিরিন্গী এসেছে! 


কেহ তাহার অদ্ভূত বুলী শুনিবার জন্য তাহার সহিত আলাপ করিবার. 


চেষ্টা করিল। কেহ তীহাকে তাহার লাটিমটা দিয়া তাহার টুপিটা 
চাহিল। যত কর্মহীন বেকারের দল তাহাকে লক্ষ্য, করিয়া নানারূপ 
ঠাট্টা, বিদ্রপ আরন্ত করিয়া! দিল। সাহেব কোন দিকে ভ্রক্ষেপ না 
" করি প্রশান্তভাবে চলিতে লাগিলেন . 
প্রমোদ-উদ্ভানের এক প্রান্তে একটা সরলচিত্ত প্রশান্ত-মূর্ি বৃদ্ধ 
একখানি ছোট বেঞ্চের উপর বসিয়। দূর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য 
করিতেছিলেন। তাহার দীর্ঘ শুভ্র শ্বক্ত মন্দ মমীরণে ইঈষৎপ্গান্দোলিত 


হইতেছিল। মস্তকে সুদৃশ্য পাগড়ী, পরিধানে ইজার ও শ্বেতবর্ণের - 


সুদীর্ঘ পিরহান। সাহেব ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আদিয়। তীহাকে 
ডুনুষ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ আদর করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া 
নিজ পার্শ্বে বদাইরা বীরে বীরে বলিলেন, “বিদেশী ! তুমি 
যেই হও, বোধ হয় তোমার জানা নাই বে, ইদ্লাম ধর্মী এক 


/ 


আলমগীর ২ ২৮৯ 
খোদা-তালা ব্যতীত অন্ত কাহাকেও সেজদা করিতে অর্থাৎ ভূমিতে মস্তক 
স্থাপন করিয়া প্রণাম করিতে অনুমোদন করে না। তুমি বিদেশী, 
সম্ভবতঃ হিন্দুদের নিকট এই প্রথা শিখিয়াছ। কোন মুসলমানকে 
আর এ ভাবে প্রণাম করিও নাঃ ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। 
কারণ ইহা ঘোরতর ধর্মদ্রোহিতা । 

সাহেব সঙ্কোচের সহিত বলিলেন,__প্মাফ করিবেন জনাব) আমি 
সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছি, সুতরাং এ দেশের রীতি-ন]তি ভাল জানি না) 
কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভূমিতে মন্তক রাখিয়া! প্রণাম করিলে কি অধিক সম্মান 
দেখান হয় নাঃ ইহাতে দোষ কি?” 

বৃদ্ধ। সমস্ত বিষয়েরই একটা সীমা আছে__একটা নিয়ম আছে। 
সেই সীমা, সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলা একান্ত কর্তব্য । কোরান শরিফের. 
আদেশ এই রূপ । খোদা-তালা সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রতিপালক-_ 
উচ্চতম। জগতে তাহার তুলনা নাই। এই জন্য তাহাকে বে ভাবে, 
গ্রণিপাত করিবে, অন্য কাহাকেও সে ভাবে করা ঠিক নহে। তাহাকে 
প্রণিপাতের একটা বিশিষ্টত! বজায় রাখা একান্ত কর্তব্য। ভূমিতে মস্তক 
রাখিয়া প্রণিপাত কেবল তীহারই জন্য বৈধ। অন্যকে এ ভাবে প্রণি- 
পাত করা মুসলমানের ধর্থাশাস্ত্রে মহাপাপ! তার পর সর্ব সাধারণের, 
সন্বদ্বনার জন্য “আস্‌ সালামো৷ আলায় কোম” বলিয়া অভিবাদন করাই 
শান্ত্ঙ্গত। » ইহার নাম সালাম করা। এই বাক্যের অর্থ এই যে,__ 
“আপনার প্রতি পরমেশ্বরের শাস্তি, দয়া ও অনুগ্রহ অবতারিত হউক। 
ইহা অপেক্ষা গভীর প্রীতি, আত্মীয়তা ও ম্গলনুচক বাক্য আর কি হইতে 
পারে? পৃথিবীর যে কোন মুলমান অন্য যে কোন মুসলমানকে 


; এই বাক্য দ্বারা অভিবাদন করিতে পারেন ॥ রাজা, বাদশা, নবাব হইতে 


গোলাম পর্য্যন্ত সকলেই এই বাক্য দ্বারা অভিবাদন করিতে পারে। 


১৯ 


২৯০ আলমগীর 


“আদাব এই শব্দ ছারা অভিবাদন করিবার প্রথা অত্যন্ত 


প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভুস্থানীর ব্যক্তিগণকে “বন্দেগী, শব্দ 
দ্বারাও অভিবাদন কর! হইরা থাকে। অভিবাদনকালে গ্রীতিপূর্ণ 
বদনে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ললাটে স্পর্শ করিবে এবং মস্তক ঈষৎ নত করিয়া 
বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে। কোন সন্মানিত 
ব্যক্তিকে কিছু দিতে বা তাহার নিকট হইতে কিছু লইতে হইলে 
এবং অন্য বিবিধ স্থলে বিভিন্ন ভঙ্গীতে অভিবাদন করিবার প্রথা ভদ্র 
মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে। তোমরা অর্দসভ্য খৃষ্টান জাতি অতটা! 
বুঝিতে পারিবে না| 

সাহেব। সে কথা সত্য জনাব; অত আদব-কায়দা ভাব-ভঙ্গি- 
মারকি যে দরকার, তা আমরা মোটেই বুঝি না। আমরা বুঝি,_ 
কাজের জগত, কাজ করিব | তা অত আদব-কায়দ! ভাব-ভঙ্গিমা শিখিব 
বা কখন, করিব বা কখন? 

বৃদ্ধ । কাজ কি আর আমরা করি না? যদি তুমি সভ্য সমাজে 
জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে, এ গুলি আপনা আপনি আয়ত্ত 
হইয়া যাইত ; এ গুলি শিথিতে বা করিতে কিছুমাত্র “সময় নষ্ট বা কিছু- 


মাত্র কষ্ট বোধ হইত না। ;মানুষ হইয়া মানুষের মৃত বাস করিতে' 


হইবে। পণ্তপন্মীও৪ ত কাজ করে__খায়__বেড়ার।  আদব- 


কায়দাই মানুষের ভূষণ। ইহার মধ্যে অনেক কলা নিহিত 
আছে। i 

সাহেব। নে তর্ক থাক্‌ । আমাদেরও আমাদের মত আদব-কায়দা 
আছে। তাহাতেই আমাদের সংসার-ধর্ম্ম বেশ চলিতেছে। 

জনাব কত দেশে যে অভিবাদনের কত রূপ প্রকারভেদ দেখি- 
০1757175859 কোথাও পরস্পরের নাকে 


Pe 


আলমগীর ২৯১ 


০. 


নাকে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করে; কোথাও বা অভ্যাগতেরঃ হস্তে 
নিগ্ীবন নিক্ষেপ করিয়া সম্মান দেখান হয়। 

বৃদ্ধ। বাহাই বল সাহেব, ইস্লামের অভিবাদন-প্রথাই যে 
সর্বোৎকৃষ্ট, প্রশংসনীয় ও উদার ভাবাপন্ন, তাহা তুমি অবশুই স্বীকার 
করিবে। 

সাহেব। নিশ্চয়ই) তাহা আমি যুক্তকণ্ে স্বীকার করি। এমন 
উদার ও সাম্যভাব, অভিবাদনের এমন সুনিয়মাবন্ধ, উদ্দেশ্তাবোধক শব্দ 
কোনজাতি ব্যবহার করে না। (১) 

বুদ্ধ। আচ্ছা সাহেব, তোমাকে একটা কথ! জিজ্ঞাসা করি; 
তোমাদের ফিরিঙ্গী-স্থানে নাকি ধর্ম লইয়া খুব অত্যাচার চলে_একে 
অন্যকে হত্যা করে ৮ 

সাহেব অবনত বদনে বলিলেন,_“জনাব ! আমি খৃষ্টান, আপনি 
মুসলমান, কিন্তু আমার স্বজাতির অপকীন্িসমূহ দেখিয়া__খৃষ্টান জাতির 
সহিত মুসলমান জাতির তুলনা করিয়া আমি লজ্জার মরিয়া ঝাঁই। 
ইস্লাম-জগতে কোথাও ধর্মাবিদ্বেষের নাম মাত্র নাই_ সুপলমানের, 
উদার শাসন-ছায়ার খুষ্টানগণও পরম আনন্দে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম-কন্মের অন্ধ 
ঠান করিয়া বি করে। কিন্তু খৃষ্টানগণ ছুই সম্প্রদায়ের একে অন্যের 
প্রতি অত্যাচারের চুড়ান্ত করিয়া থাকে। এই দেখুন, ক্যাথলিক রাজ- 


(১) স্বপ্রসিজ্জ পরিব্রাজক রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহোদয় পৃথিবীর সর্বব- 
জাতির অভিবাদন-প্রথার পুঙ্থান্বপুঙ্থরূপে আলোচন! করিয়া মুমলমান জাতির অভি- 
বাদন-প্রথাই ঘে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ট ও প্রশংসার যোগ্য এবং ইস্লাস ধর্মই যে পৃথি- 
বীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহ! মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়াছেন এবং গত ১৩১৪ সালের পূর্ণিয়া 
কম্ফারেন্দে দনীঘিবৃন্দের সমক্ষে তাহার এই নিরপেক্ষ অভিমত, প্রকাশ করেন। 
সৃহাত্মা কালণাইলও মুমলমানের অভিবাদন-প্রথা দেখিয়া এতই বিপ্রয় নিমুগ্ধ হইয়- 
ছিলেন থে, তিনি”তাহার বিশ্ববিখ্যাত অমর গ্রন্থে এ নম্বনধে ভূয়সী প্রশংস| কার্ভন 


করিয়াছেন। 
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শক্তি এপ্রটেষ্টান্ট, সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-মত পরিবর্তন ন! 
করার জন্য জীবন্ত পুড়াইয়৷ মারিতে কুষ্ঠিত হয় নাই । যে বিশুর 
ধৰ্ম্ম সমুদ্রের মত উদার, গগনের মত মহান, আধুনিক খৃষ্টানগণ সেই ধর্ম্ম 
সম্পূর্ণৰূপে ত্যাগ করিরাছে। অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার চুড়ান্ত করিতেও 
তাহাদের পাষাণ প্রাণ একটুও কাপিয়। উঠিতেছে না! আজ স্পেনের 
৩৫ লক্ষ মুসলমানের কেহ জীবন্ত দগ্ধ, কেহ জীবন্ত সমাহিত-_-অনেকে 
নির্বাসিত। মুসলমান যদি এরূপ করিতেন, তবে এক দিন জগত হইতে 
বোধ হয় অন্ত ধৰ্ম্মাবলন্বিগণকে বিলুপ্ত করিরা দিতে পারিতেন। 
আপনাদের উদারতাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা! করিতে হয়। (১) 

বুদ্ধ। মুসলমান তাহার ধর্মের বিধান অনুসারেই বিধর্ম্মীর সহিত 
উদ্দার ব্যবহার করিতে বাধ্য। (২), ইস্লাম শুধু মুসলমানের উপর 
নহে, সমগ্র জগতের উপরে স্বর্গের আশীর্বাদের ন্যায় শান্তি-ধারা বর্ষণ 
করিয়াছে। (৩) আর মুসলমানই যে আধুনিক সভ্যতা ও শিল্ষা-দীক্ষার 
গুরু এ কথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? 


সাহেব। না না; সত্য কথা বলিতে গেলে তাহ! আর অস্বীকার 
করা যায় না (8) 


a 


(১) ভারতে মুদলমান দভ্যতা-_অষ্টম অধ্যায় । 

(২) হে মোহম্মদ (দঃ) তুসি তাহাদের মধ্যে প্রচার কর_ তুমি তাহাদের প্রতি 
র্ম-প্রচারক বই আর কিছুই নও। তুমি তাহাদের প্রতি দারোগ/র তায় ক্ষমতা- 
পরিচালক নও !-সুরা গাশিয়! ২০২১ পদ। লোকদিগকে তোমার ঈশ্বরের ধর্মের 
প্রতি যুভিনতর্ক ও সহপদেশ দ্বার! আহবান কর এবং শ্রীতিকর উপায় অবলম্বনে 
তাহাদের সহিত তর্ক কর।__স্থুরা নহল। NW 


(৩) ইস্লাম শব্দ সলম ধাতু হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ শান্তি । ইহা হইতেই 
সালাম শব্দের উৎপত্তি । 


(ও) ইতিহাদের বক্ষ হইতে যদি আরব জাতিকে সুছির। ফেল/হইত, তবে ইউ 
রোগের সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহ! কয়েক শত 
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বুদ্ধ। আচ্ছা সাহেব, তুমি এখন কোথা হইতে আলিতেছ ? 3 

সাহেব। আপাততঃ দিল্লী হইতে ৷ 

বৃদ্ধ। তোমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বাধিত করিবে কি? 

সাহেব। "আমার নাম মিষ্টার বাণিয়ার, ইউরোপের ফরাসী দেশে 
আমার জন্মভূমি ৷ হিন্দুস্থানের শোর্য্য-বীর্য্য ও সভ্যতার খ্যাতি আমাদের 
দেশে প্রবাদের স্ায় প্রচারিত । মোগল সাত্রাজ্যের স্ায় মহ! গৌরবান্বিত 
বিলাস-বৈভবের লীলাভূমি পৃথিবীর কোন স্থানেই *নাই। (১) তাই এ 
দেশ ভ্রমনে আসিয়াছি। উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নাই, জ্ঞান-সঞ্চয় ও 
অভিজ্ঞতা লাভই প্রধান লক্ষ্য। আমার সঙ্গে যে টাকা-পয়সা ছিল, 
কিছুদিন পূর্বে দিল্লী নগরীতে তাহা অপহৃত হইয়াছে; এখন আমি নিঃস্ব । 
কোন চাকরী পাইলে করি, এইরূপ ইচ্ছা । 

বৃদ্ধ । তুমি লেখা-পড়া কিছু জান? 

সাহেব। আমাদের দেশী ভাষা ফেঞ্চ্‌ ও জান্মীনি ভালই জানি। 
উদ ফার্সা কিছু কিছু শিখিয়াছি। চিকিৎসা-বিদ্ভাও কিছু আয়ত্ত 


বৎসর পিছাইয়। পড়িত ।__অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি। ভারতবর্ষ! 


ভাদ্র-_-১৩২৬ ৩৬৫২-৩৬৫ পৃষ্ঠা 

In the middle ages, the Arabs were the sole representatives of 
civilisativn. They opposed that barbarism which spread over 
Europe. 

— Historian's History of the world Vol. VIII. 

The Spisit of Islam, মোস্লেম সভ্যতার ইতিহাস, মোস্লেম জগতে 
বিজ্ঞান-চর্চ ইত্যাদি পুস্তকে বিশেষ বিবরণ রষ্টব্য। 

(১) In no part of the world has there been a dominion more 


splendid'and i imposing than that of the Mughal Empire. 
—Longman’s History of India. Page 117. 
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আছে যদি মেহেরবানী করিরা আমার একটা উপায় করিয়া দেন, | 
তাহা। হইলে চিরবাধিত হই । 
বৃদ্ধ কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করিলেন; তাহার, পর তাঁহাকে 
সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন । 
এতক্ষণে সন্ধ্। বোর হইব উঠিয়াছে ; রাস্তার পারে শ্রেণীবদ্ধ প্রদীপ- ১ এ 
মাল! প্রজ্জলিত হইয়া ভূতলে দ্বিতীয় স্বৰ্গ আগ্রা নগ্ররীকে বিচিত্র মনোহর | 
সাজে সজ্জিত করিরাছে। উৰ্দ্ধে পূর্ণিমার রজত কিরণ, নিয়ে মলয়ার | 
মৃদু সমীরণ, বৃক্ষে বৃক্ষে নধর লতিকাকুলের আকুল শিহরণ! চারিদিকে 
মাধুরী উথলিয়| উঠিতেছে। 
দিলীশ্বরের প্রধান সভাসদ দানেশমন্দ খানের ত্রিতল প্রাসাদে জ্ঞানী 
ও পত্তিতগণের সম্মিলন-সভা বনিয়াছে। তাহার নিয়ম ছিল, প্রত্যহই 
সন্ধ্যার পর তিনি বিদ্ধানমণ্ডলীকে লইয়! সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-নীতি, 
রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। আজও সেই 
রূপ আলোচনা-দভা বনিয়াছে। সহসা আমাদের পূর্ব পরিচিত বৃদ্ধ 
সেই সভায় উপস্থিত হইয়৷ যথানিয়মে সকলকে সালাম করিয়া মিষ্টার 
বার্িয়ারকে তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া! দ্িলেন। . , 
দানেশমন্দ থান গন্তীরভাবে বলিলেন,_“সাহেব, তুমি কত দিন এ 
দেশে আসিয়াছ ? 
মিঃ বার্ণিয়ার দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বিনীত ভার্বে হি 
হু প্র ছয় মা হইল গোলাম এ দেশে আসিয়াছে” 
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“তার পর» 
“তার পর গুজরাট দিয় আনিতে পথে দার! শেকে! মহোদয়ের সঙ্গে | 
সাক্ষাৎ হয় ; তাহার 5 ol | 
সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ছিলাম । | 


দারা শেকোর নামে সকলেই কৌতুহল-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা 
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করিলেন,_ণ্তাহার বিষয় তুমি কি জান, বিশেষভাবে ০ বিকৃত 


কর।” 

সাহেব। সে কথা বলিতে অশ্র-দংবরণ কঠিন হইয়া পড়ে। 
আমি গুজরাট হইতে আসিবার সময় যখন শুনিলাম, দিলীশ্বরের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র সাআাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী দীন হীন পলাতক বেশে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন, তখন” তাহাকে একবার দেখিতে আমার বড় হচ্ছা 
হইল। যাহ! দেখিলাম, তাহা কখন ভুলিবার নহে । তাহার পরিচ্ছদ 
দীনতম দীন! আহা! তাঁহার আকৃতি বিষাদে মলিন। তাহার 
পরিহিত পাদুকার মুল্য আট আনার অধিক হইবে না। প্রতি মুহুর্তে 
তিনি শক্র-ভয়ে কম্পিত। এক খানি গো-বান, একটা অশ্ব এবং মহিলা- 
গণের জন্য মাত্র পাঁচটা উষ্ তাহার সঙ্গে; তাহার অন্চর যৎসামান্য । 
এই অবস্থায় তাহার বেগম সাহেবা ভয়ানক পীড়িত! হইয়া পড়েন। 
ক্রমাগত অত্যাচারে সেই কুম্ুম-কোমল! ললনার স্বাস্থ্য কতক্ষণ টিকিতে ' 
পারে? আমাকে তাঁহার চিকিত্সার জন্য নিযুক্ত কর! হয়॥ সেই ভীষণ 
মরুতে একটা অশ্ব অভাবে আমাকেও পদত্রজে দুর্গম পথস্ অতিক্রম 
করিতে হইয়াছিল। কত আবেদন নিবেদন করিয়া যথেষ্ট টাকা! 
দিয়াও একটা” অশ্ব সংগ্রহ কর! বার নাই। কত সময় জীবনের আশা! 
বিসর্জন দিতে হইয়াছে। (১) কিন্তু এরূপ অবস্থায় বধের নিয়ম রক্ষা 

(১) [57566 to the poorest and sorriest dress,—a tunic of thin 
linen and shoes worth eight annas—vwith a heart broken into two 
and 60708007615 shaking with fear, accompanied by one horse, one 
Pullock-cart, five camels for his ladies, and a few other camels for 


transport, his retinue shrunk to a few men, the heir. to the throne 


of Delhi cressed the Lesser Rann. 
—History of Aurangzib 178৪০ 794, 


২৯ _ আলমগীর 


করা ্অসম্ভব। তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল । জীবনের 


আশা বিসর্জন দিতে হইল। শেষে একদিন সত্যই তাহার জীবন 
আসন্ন হইয়া আঁসিল। সে কি.করুণ দৃশ্য! দারা এত দুঃখ-দু্দিশার 
অধ্যেও আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আর পারিলেন না। 
নিয়তির কঠোর আঘাতে তিনি উন্মত্তবৎ হইয়| উঠিলেন। বালক 
‘সিফিরের ও বালিকা! কন্যার কাতর ক্রন্দনে যেন সেই শূন্য মরুভূমি হাহা- 
কার করিয়া উঠিল মরুভূমির শু সমীরণ প্রকৃতির দীর্ঘশ্বাসের মত 
‘চাঁরি দিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিল! সেই লাঞ্চিত, অশেষ দুর্দিশাগ্রস্ত, 
বিশ্বপুজ্য রাজ-পরিবারের মৰ্ম্মান্তিক বেদনার যেন গগনের পাষাণ 
বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল! আমি সেই অবস্থায় তীহাদিগকে 
ত্যাগ করিয়৷ আসিয়াছি। 

এই কথা শুনিতে শুনিতে সকলের চক্ষু অশ্র-সিক্ত হইয়া আসিল। 

“তার পর” 

“তার পর তাহার সম্বন্ধে কি ঘটয়াছে জানি না” 

মিষ্টার বার্ণিয়ারের কথা৷ শেষ হইল। সকলের হৃদয় তখন শোকে 
'অবসন্ধ। 

দানেশমন্দ খান বলিলেন,_“সাহেব, এই ভদ্রলোকটা বলিলেন, _ 
তুমি নিরাশ্রয়। যেরূপ শুনিলাম, বাদশাহী দরবারে কোন কাজ 
করিবার যোগ্যতা তোমার নাই। আচ্ছা, আপাততঃ ভুমি আমার 
আশ্রয়ে থাক। তুমি বিদেশী মোসাফের ও বিদ্বান ব্যক্তি তোমার 
সন্ত সরকার হইতে কিছু বৃত্তির বন্দোবস্তের চেষ্টা করিব। না হয়, 
আমিও তোমাকে রাখিতে পারি। (১) এখন তুমি কিছু সমর বিশ্রাম 


(১) প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পর্যটক ডাকার বায়ার আওরতর্গীবের সভাসদ 
দানেশমন্দ খানের আশ্রিত ছিলেন এবং দাঁতব্য-ভাগার হইতে কিছু কিছু বৃত্তি পাই- 


চি 


রঃ আলমগীর ০২৯৭ 


কর। সময়াস্তরে সমস্ত কথা শুনিব। সাহেব বিনীত ভাকে কুণিশ 
করিয়া নিন্ধান্ত হইলেন। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


“গোল মোহম্মদ! যাও, তুমিই যাও; এ দ্বার প্রতিমা আর 
কাহার হস্তে বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করিতে পারি?” দারা আবেগ- 
ভরে এই কথাগুলি বলিলেন । 

গোল মোহম্মদ । হুজুরের হুকুম শিরোধার্য | কিন্ত এ সময় হুজুরকে 
ত্যাগ করিয়া গোলামের যাওয়া কি ঠিক হইবে? আজ আমরা বিদেশে; 
পদে পদে আমাদের শক্ত | 

দারা। তা বলিয়া কি করিবে? খোদা আমাদের ভরসা! 
আমার প্রিরতমার অন্তিম অনুরোধ যাহাতে বর্ণে বর্ণে পালিত হয়, 
তাহা করিতেই হইবে । আমার আর কি কর্তব্য আছে, গোল? 
আজ আমার জগতের সকল কাধ্য শেষ হইয়াছে_সকল আশী-" 
আকাজ্জার আবসান হইয়াছে! সকল সাধ_ সকল সাধনার সমাধি হই- 
য়াছে! আজ' আমার চক্ষে জগত অন্ধকার! বিশ্ব শূন্ত_মহাশূন্ট! 
আমি শর কোন্‌ আশায় বাঁচিতে চাহিব? যাহার মুখের দিকে চাহিয়! 
শুন্য বক্ষে "বল বীধিতাম, বিপদে সাব্ধনা পাইতাম, আমে যাহার 
পরামর্শ__যাহার সাহচর্য্য আমাকে আমার এই দগ্ধ, জর্জরিত, শতধা 
বিচূ্ণ হৃদয়কে সপ্জীবিত করিয়া তুলিত, হায়, যে আমার কর্ণ-জীবনের 
তেন। তাহার দিল্লা দরবারে প্রবেশাধিকার ছিল ন|। দানেশমন্দ খানকে তিনি 


“আগা” অর্থাৎ প্রভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
—A Vindication of Aurangzib—Page 15. 


২৯৮ আল্মগার 


প্রবতারা সংসার-তরণীর কর্ণধার ছিল, সেই স্বর্গের ‘দেবী, নন্দনের 
পারিজাত, বিধাতার অমূল্য দান মহা গরীয়মী নাদির! বান্ুকে আজ 
আমি হারাইয়াছি! আর কি আমার জীবন ধারণে সাধ আছে! 
এ ছার বিশ্বে আর আমি কোন্‌ আশায় পড়িয়া থাকিব? কোথায় 
সেই রাক্ষস-অনুচর জয়সিংহ ও বাহাদুর শাহ্‌! তুমি তাহাদিগকে 
খবর দাও-_এখনই আসিয়া তাহারা, আমাকে বন্দী করুক। আত্মহত্যা! 
মহাপাপ না হইলে কিছুতেই এ অবস্থার এ ছার জীবন রাখিতাম ন|। 

গোল মোহন্মদ । জনাব, প্রক্কতিস্থ হউন । শোকে ছুর্বলচিত্ত 
ব্যক্তিগণই অধীর হইয়া থাকে। হুজুরের তাহা সাজে না। বিপদ- 
আপদ খোদা-তালাই দিয় থাকেন, আবার খোদা-তালাই দুর করেন। 
প্রপিতামহ শাহান্শাহ, হুমারুনের কথ! স্মরণ করুন। কি ভাবে 
হতসর্ধস্ব হইয়াও অধ্যবসার-বলে খোদার মেহেরে আবার তিনি 
সাম্রাজ্য সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। স্মরণ করুন, সেই প্রাতঃ- 
স্মরণীয় মহামতি বাবর শাহের অতুলনীয় অধ্যবদারের কথা | বাহ 
চিন্ত৷ কাঁরলে মৃত হৃদয় সঞ্জীবিত হইয়। উঠে! তাহাদের পবিত্র 
শোণিত হুজুরের শিরার শিরায় ক্রীড়া করিতেছে! হুর কি শোক- 
দুঃখে বিহ্বল হওয়া সাজে ! 

দারা। সাজে না, তাহা বুঝি। কিন্ত এই সদর প্রাণে এই রক্ত- 
মাংনের দেহে আর কত সহ হয় গোল মহম্মদ? আজ এই ছয় মাস 
কাল আহার নাই-নিদ্রা নাই_বিরাম নাই_ বিশ্রাম নাই_এক দণ্ড 
স্থির হইয়া. বদিবার উপায় নাই! যেখানেই বাইতেছি, উপেক্ষিত 
হইতেছি! বিতাড়িত-__লাঞ্ছিত- নিগৃহীত হইতেছি! আজ গ্রীন্সের 
রৌদ্র, হেমন্তের শীত অকাতরে সহ করিতেছি! অনাহারে,.অনিদ্রায়, শূন্য 
মাথায়, বিএ সি্তে রত, জঙ্গলে জঙ্গলে, গহনে গহনে শত 


৭ আলমগীর ০২৯৯ 


সহস্র কষ্ট সহিয়া শাপগ্রস্তের স্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। শত শত 
বনধুবান্ধৰ__বাহার! আমার একান্ত অন্গত ছিল-_আপনার লোক 
ছিল_-তাহারা বিষম গোলার আঘাতে দারুণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মকরুতুর 
বুকে ছট-ফট করিতে করিতে প্রাণ হারাইয়াছে। আজ আমি হৃদয়-রাজ্জী 
নাদিরা বান্ুকে  হারাইয়াছি। হায় হায়, আমার একমাত্র 
সান্তনার স্থান__প্রবোধের  স্থান_-একমাত্র আশ্রম়-স্থান হারাইয়াছি! 
দেই স্বর্গের পারিজাত, মোগল রাজকুলের গৌরব, বিদুষী, বীরধ্যবতী 
মহিলারত্বকে হারাইয়াছি। আজ আমার কে আছে! হায়, এই 
বিশাল সংসারে হতভাগ্য. দারার আর কে আছে! নিয়তির 
আঘাত এত তীব্র! ভাগ্যের উপহাস এত কঠোর ! বিধাতার বিড়ম্বন! 
এত মন্ন্তদ ! 

একটু স্তব্ধ হইয়া দার! আবার বলিলেন,__“যাও, গোল মোহম্মদ বাও ; 
পঞ্চাশ জন অন্ুচর সহ আজই লাহোরে যাত্র৷ কর। তাহার বড় সাধ, 
অন্তিমের কামনা, শেষ অন্থরোধ হিন্দস্থানের মাটিতে__জননী জন্মভূমির 
বুকে চির বিশ্রাম লাভ করেন_তাহার সে সাধ পুর্ণশ্কর। (৯). 
লাহোরে আমার পীর মোর্শেদ হজরত শেখ মঈন মীর কাদেরী সাহেবের 
সমাধি পার্শ্বে তাহার সমাধি দিও । 

গোল মহম্মদ । যো হুকুম হুজুর! কিন্তু হুজুরের আর এখানে 
বিলম্ব করা ঠিক নহে। অবিলম্বে পারস্ত-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করুন। 
আফ্গান সর্দারকে তাদৃশ বিশ্বাস করা উচিত বলিয়া মনে হয় না। 

দারা । *দেখ গোল মোহন্মর, আমার জীবনে আর কৌন মায়! নাই। 


(১) His (70805) wife's last wish had been that her body 
should be laid in the soil of Hindustan. 
—History of Aurangzib.—Page 207 


০৪ আলমগীর 


যাহা, হইবার হউক ; হাস্তমুখে সব সহ করিব । আমি তিন দিন মালিক 
জিয়ানের আশ্রয়ে থাকিব, ঠিক করিয়াছি। 

গোল মোহম্মদ! এরূপ দুঃসমরে কাহাকেও অধিক বিশ্বাস করা 
উচিত বলিয়। মনে হয় না। 

দারা। না৷ গোল মোহম্মদ, তুমি ঠিক বুঝিতে পার নাই। মালিক 
ভিয়ান কখনই বিশ্বাঘাতকতা৷ করিবে না । সে তাহা করিতে পারে না। 
তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার কি পূর্ব কথা কিছুই মনে নাই! 
তুমি কি ভুলিয়! গিয়াছ, জমিদার মালিক জিয়ান এক সময় কোন একটা 
অপরাধ করায় মুলতানের নুবাদার তাহাকে 'শৃঙ্খলিত করিয়া দিল্লীতে 
প্রেরণ করেন। সম্রাট তাহাকে হস্তী-পদতলে দলিত করিয়া হত্য। 
করিবার আদেশ দান করেন। মালিক 'জিয়ানের বন্ধুবান্ধব ও 
হিতৈথিগণ আমার জনৈক গোলামকে ধরিয়া বসে; তাহাকে অনেক- 
রূপে বুঝাইয়া তাহা দ্বারা মালিক জিয়ানের জীবন রক্ষার জন্ত' আমার 
নিকট সুপারিশ করায়। গোলামটা আমার খুব বিশ্বস্ত ও প্রিয় ছিল। 
ঈতরাং =তাহার কথা আমি ফেলিতে পারিলাম না। আমি সম্াটকে 
বলিয়া মালিক জিয়ানকে যুক্ত করিয়া দিই। শুধু তাহাই নহে, তাহাকে 
নিজ জমিদারীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করি। এ সেই মালিক জিয়ান। (১) 


(3) Years ago this Afghan chief (Malik Jiwan) Id offended 
against the State and been sent by the Governor of Multan, bound 
in chains, to Delhi, where Shah Jahan had sentenced him to be 
trampled to death by an elephant. Dara, then at the height of 
his father's favour, had been interested in the case by one of his 


‘ervants, and had Successfully begged the condemned man’s life and 
10915 from the Emperor. নত 


—History of Aurangzib, Il—_Page 206. 
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আলমগীর ০১ 


আমি এতখানি যাহার জন্য করিয়াছি, সে.কি আবার আমার০ প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে! যাহ! হউক, সে মানুষ ত! 

একটু নিস্তব্ধ থাকিয়। দারা আবার . বলিলেন, _“তুমি এখনি যাও_ 
নাদিরা বানুকে লইয়া! লাহোরে যাত্রা কর। মালিক জিয়ানের অনুচর 
আয়ুব খান আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। 
আমি তাহার সহিত "মালিক জিয়ানের নিকট গমন করি। তথায় 
তিন দিন অপেক্ষা করিয়া পারস্তে যাত্রা করিব।  ?, 

আর এক কথা,__আমি ইচ্ছা করি না কেহ আমার সঙ্গে বিদেশে 
গিয়া কষ্ট ভোগ করে। অতএব সকলকে বলিয়া দাও, বাহার বাহার 
ইচ্ছা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। খোদাই আমার ভজন্ত 
বেষ্ট । 

মালিক জিয়ানের আশ্রয়ে তিন দিন অবস্থিতির পর দারা কয়েক 
জন মাত্র অন্ুচর সমভিব্যাহারে পারশ্তাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। 
সহসা তিনি পথে এক দল প্রবল দস্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। 

দক্থা-দলপতি অশ্বারোহণে দঙ্গ্যদিগকে পরিচালিত কক্সিতেছিল। 
তাহার দিকে চাহিয়াই দারার মাথা ঘুরিয়া গেল। চক্ষুকে বিশ্বাস: 
করিতে পারিলৈন না । এ যে স্বয়ং মালিক জিয়ান! অর্থ ও পদ- 
গৌরব লোভে তীহাকে বন্দী করিতে অগ্রসর ! 

দারা আর অস্ত্র ধরিলেন না। খোদা! খোদ|! এই কি দুনিয়া ৷ 
এ গাপ-পৃথিবীতে মুহুর্তমাত্র থাকিতেও তখন তাঁহার আর হচ্ছ 
হইতেছিল নাগ 

সিংহ-শীবকের ন্যায় অমিততেজ! সিফির শেকো বিষম বিক্রমে 


* কয়েক জন্‌ দস্থ্যকে নিহত করিলেন। কিন্তু দস্যুগণ সংখ্যায় অনেক 


বেশী ছিল। 


১৩ আলমগীর 


০ ৪০ TE 
অবিলম্বে দার! ও সিফির শেকো! বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরিত 
হইলেন ৷ (১) 


". বিংশ পারচ্ছেদ 
যে একান্ত দাম্তিক__-জগতে কাহাকেও ভ্রক্ষেপ করে না__সেও সময়ের 
অপ্রতিহত গতিতে চুরণ-বিচুর্ণ হইয়া, বায়। সময় কাহারও সুখের দিকে 
তাকায় না। 
আজ দার! শেকোর দেহ একান্ত দরিদ্র ভিখারীর পরিচ্ছদে আবৃত 
তাহার মন্তকে ধূলি-ধূনরিত পাগড়ী_দেহে কোন আভরণ নাই। 
একটা ক্ষুদ্র হস্তীর উপরে অনাবৃত অপরিদ্কত ।হাওদায় তিনি উপবিষ্ট; 
তাহার পাঁর্ক্সে তাহার চতুর্দশ বৎসর-বয়ন্ক পুত্র সিফির শেকো। আহা, 
বিষাদ বেদনায় বালকের পুর্ণচন্দ্রনিভ উজ্জল বদন-কমল আজ যেন কালি- 
মায় সমাচ্ছন্ন । উভয়ের পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ। পশ্চাতে কৃতা সদৃশ জল্লাদ 
. উলঙ্গ তরবারি উর্ধে উথিত করিয়। দণ্ডায়মান ! এই বেশে তাহাদিগকে 


a 


(2) Too soon was he to learn the stength of an Afghan’s 
Exatitude or faith when opposed to cupidity. On 9th Tune, when 
Dara began the march towards the Bolan Pass, the trecherovs 
Jiyan with his wild clansmen surrounded the party captured the 
rich.prize and brought them back to his village. 


—History of Aurangzib [10885 208. 
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টন o 


আগ্রার প্রধান প্রধান রাস্তায় পরিভ্রমণ করান হইল । জগতে সর্বাপেক্ষা 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন দিলী-সাত্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, সম্রাট শাহজাহানের 
নয়নের মণি দার! শেকোর আজ এ কি দুর্দশা! যে দেখিল, তাহারই 
নয়ন হইতে অশ্র-ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হৃদয় বিষাদের তীত্র 
আঘাতে স্তব্ধ হইয়া! পড়িল। 

সাম্রাজ্যের সর্ব, প্রধান কাজীর এজলাসে আজ বিচার-সভা. 
বসিয়াছে। বিচারকগণ  গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। দারার বিরুদ্ধে 
অভিযোগনকল যথাবিধি উত্থাপিত ও প্রমাণিত হইবার পর প্রকান্ত 
বিচারে ধর্মন্রোহিতা অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। p 

দানেশ্মন্দ খান তীহার প্রাণরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন 
অনেক হেতুবাদ প্রদর্শন করিলেন) কিন্তু শারেস্তা খান, মহম্মদ আমিন 
খান, বাহাদুর খান, হাকিম দাউদ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে রাজ্যের 
ও ধর্দের নিরাপদতার জন্য দারার মৃত্যুদণ্ডই বাহাল রাখিতে জেদ 
করিতে লাগিলেন। কাজে ক্যজেই দারার মৃত্যুদণ্ড বাহাল রহিল। 

শুধু রাজপুরী নহে, সমগ্র আগ্রা নগরী আজ বিষাদ আচ্ছন্ন। 
আজ দারার প্রতি এই ভীষণ মৃত্যুদণ্ড শ্রবণে যেন প্রক্ৃতি-প্রাণ ফাটিয়া 
যাইতেছে! ওসমীরণের দীর্ঘ নিশ্বাসে জগত উতলা হইয়া উঠিতেছে__ 
পাদপকুল মৰ্ম্মর করিয়া হতাশভাবে কীদিতেছে। 

আজ আওরঙ্গজীবও বড় বিষণ । আজ তাঁহার সহোদর ভাইয়ের 
প্রাণদগ্ড !” যিনি এত দিন তাহার প্রতিদন্ৰী ছিলেন, আজ তিনি তাহার 
করতল-গত। তাঁহারই ইঙ্গিতে তাহার জীবন থাকিতেও পারে, 
বাইতেও পাঁরে! তাহার প্রাণদণ্ডে কি আওরঙ্রজীব সুখ পাইবেন? 
প্রতিযোগীকে অধীনে রাখিতে পারাতেই আনন্দ । তাহাকে হত্যা 
করিলে যে” একটা শূন্ততা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। আওরঙ্গজীব 


৩০৪. আলমগীর 


তাঁহার নিভৃত কক্ষে আজ বড়ই বিমর্ষ । তাঁহার মহামাননীরা ভগিনী 
জাহানারা বেগম সাহেব তাঁহার নিকট উপস্থিত! 

বেগম জাহানার! কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,_“আওরন্গভীব, তোমার 
মনে এই ছিল? আজ জগতপুজ্য মোগল বংশ ধ্বংস করিলে! আমার 
জহরত আর কাহার দিকে চাহিবে? বালক নিফির আর কাহার 
মুখের দিকে তাকাইবে £ : 

কঠোর-প্রাণ আওরঙ্গজীবের চক্ষু আজ অশ্রুসিক্ত । তিনি দণ্ডার- 
মান হইয়। মহামাননীয়া ভগিনীর সংবর্ধনা করিলেন। চক্ষের জল 
পড়িতে লাগিল । N 

বেগম জাহানারা কঠোর স্বরে বলিলেন, _“আওরঙ্জীব, আমার 
কথার উত্তর দাও; তুমি ধর্ম্মগতপ্রাণ, কোন ধর্ম মতে আজ তুমি 
এই আত্মীয়-হননব্রত গ্রহণ করিয়াছ? 

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আওরঙ্গজীব রোরুগ্ঘমান কঠ 


বলিলেন”_“ভগিনি, অনর্থক আমাকে তিরস্কার করিবেন ন! । ঘটনা-: 


চক্র যে তক ঘুরিয়। আসিতেছে, তাহাতে আমার হাত নাই ৷” 

বেগম জাহানার। কি বলিলে? তুমিই ত সমস্ত করিতেছ ; আবার 
তোমার হাত নাই কিরূপে? তুমিই ত আজ তোমার ভ্রতুগণের একে 
একে সর্বনাশ করিতেছ ! ্‌ 

আওরঙ্গজীব। ক্ষমা! করিবেন। খোদা জানেন, আমি ' আমার 
গণের প্রতি আমার কর্তব্য প্রাণপণে করিয়াছি। সুতা ও 
মুরাদের সহিত আমি বন্ধুভাবে থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট! করিয়াছি। 
কিন্তু তাহারাই প্রতিনিয়ত অহেতু আমার বিরুদ্ধাচার করিয়াছেন 
বিদ্রোহ করিয়াছেন। তাঁহাদের ও আমার কা ই সৃন্ষ্মভাবে 
কিচার করুন, এ কথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আজ সমস্ত 


চি 
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পুরাতন কথা স্মরণ করুন। বলুন, আমি এমন কি কার্ধ্য করিয়াছিলাম, 
যে জন্য সুজা বা মুরাদ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে_আমাকে অবিশ্বাস 
করিতে__আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফরিতে পারিতেন। আমি ক্রমাগত: 
তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছি__আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া 
চনিয়াছি_-তাহা সত্বেও তাহারা আমার প্রাণের অরি হইয়া দীড়াইয়া- 
ছিলেন । আমার তআত্মরক্ষা করা আবশ্যক । আজ সমস্ত পুরাতন, 
কথা স্মরণ ক্রুন। মাননীয়া ভগিনি, শোকে অভিভূত! হইয়া আমাকে 
অহেতু নিন্দা করিবেন না। দীরাকে হত্যা করা আমার ইচ্ছ। ছিল না, 
কিন্তু কাজীগণের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সে দণ্ডান্তা আমি: 
কি রূপে রহিত করিতে পারি? 

বেগম জাহানারা । আমি জানি, মুরাদ ও সুজা তোমার সহিত যথেষ্ট 
অদদ্যবহার করিয়াছে। তজ্জন্ তুমি বাধ্য হইয়াই তাহাদের সহিত তাদৃশ 
ব্যবহার করিয়াছ। দারার বিচারও যে অন্যায় হইয়াছে, তাহা বলিতেছি 
না। (৯) কিন্তু আমি. তোমার নিকটে তাহার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতেছি |! 
জীবনে কখনও তোমার নিকটে কিছুই চাহি নাই। আজ জমার এই . 
প্রার্থনাটী পূরণ কর আওরঙ্গজীব। 

আওরঙ্গজীব) অসম্ভব! মাননীয়া ভগিনি, তাহা অসম্ভব ! প্রকান্ঠ 
শরার বিচারে যাহা স্থিরীরুত হইয়াছে, তাহার অন্তথাচরণ করিবার আমার 
কোনই অধিকার নাই। জানিবেন, আমি ধর্ম ও রাজ্যের প্রতিভু মাত্র, 
আমার ব্যক্তিগত মত অনুসারে চলিবার আমার সাধ্য নাই । 


° 
(3) The punnishment of apostates by death wasa generally. 
accepted law of Islam. In all the books of law, written before. 
Aurangzib’s time, this punishment for apostates is recorded. 
—A Vindication of Aurangzib.—Page 100. 
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বেগম জাহানারা । নিষ্ঠুর, জানি না কোন্‌. উপকরণে তোমার 
হৃদয় গঠিত! এই কচি বালিকার মুখের দিকে আহা, স্বর্ণের প্রতিমা 
বালক সিফিরের দিকে-_সেই মহা আননীয় সম্রাট শাহান্ণাহের অশ্রু- 
সিক্ত কাতর নয়নের দিকে তুমি একবারও ফিরিয়া চাহিবে না! এ 
কেমন ধৰ্ম্ম আওরঙগজীব ! 

আওরঙ্গজীব। মাননীয়া ভগিনি, বান্দার < গোস্তাথী মার্জনা 
করিবেন। জগত-ব্ড় কঠোর-_মানবের কর্তব্য বড় কঠোর-_সম্াট- 
গণের কর্তব্য ও দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা কঠোর-_বুঝি তাহা বজ্তের 
কঠোরতাকেও পরাস্ত করে। জগতের দিকে চাহিয়া দেখুন,_-একটু 
স্স্্ দৃষ্টিতে প্রকৃতির কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করুন, দেখিবেন ইহার 
প্রত্যেক অঙ্গে কোমলতা -ও কঠোরতা কেমন ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া 
আছে। যে সুন্িগ্ধ মলর-মারুত-হিল্লোলে জগতবক্ষ স্বর অমির-ধারায় 
অভিষিক্ত হইয়া! যায়, সময়ান্তরে তাহারই প্রচণ্ড প্রবাহে বিশালকায় মহী- 
হও মানবের আবাম-গৃহসমূহ চর্ণ-বিচূর্ণ হইতে থাকে) অসংখ্য প্রাণী 
অকালে শখন-সদনে প্রেরিত হয়। 


মধুর পেলবস্পর্শে বিশ্বের অঙ্গে 
অঙ্গে প্রেমশিহরণ জাগিয়া উঠিতেছে, চাদিম| হাসিতেছে, মলয়া 
নাচিভেছে, বিহ্গমকুল গাহিতেছে, কাননে কাননে জীড়াচটুল কর 
ই পুতি উদ্দাম উচ্ছাসে নাচয়! নাচিয়| ছুটতেছে। সামান্ কাটা 
পন তাহার মূহূ্তব্যাপী জীবনকে মধুময় করিনা তুলিয়াছে; সর্বেই 
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যেন কি এক আনন্দোচ্ছাস মূর্ত হইয়া উঠিতেছে! আবার অন্ত” দিকে 
তাঁহারই বজ্র-কঠোর কটাক্ষে নিখিল জগত কপিয়! উঠিতেছে__গিরি- 
উপত্যকা! চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে--মুহূ্্ত মধ্যে এক এক ব্ৰহ্মাণ্ড 
লণ্ড ভণ্ড_মহা প্রলয়ে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইতেছে ! এক দিকে তাহার 
প্রসন্নতার স্বর্গ মধুর উজ্জ্বল বেশে হাসিতেছে, অন্ত দিকে প্রচণ্ড নরক 
তাহারই রুদ্ররোষ-ূপ "তীব্র অনলের লেলিহান জিহ্বা লইয়া গর্জিতেছে! 
মাননীয়! ভগিনি,_ চাহিয়া দেখুন, জগতের চারিকেই এই কোমলতা 
ও কঠোরতা । স্বয়ং খোদা-তালা যেমন প্রেমময়, তেমনি তীব্রতম শাস্তি- 
দাতা__যেমন “গফুরোর্‌ রহিম” তেমনি “জববার-_কাহ্‌ হার ।” (১) 
মানবাত্ম| স্বয়ং খোঁদা-তালার অক্ষয় অতুলনীয় জ্যোতির্ময় প্রতিবিশ্ব_ 
মোমিনের হৃদযই তীহার “আরশ*। (২) সেই মানবের উচিত, সে 
সর্কতোভাবে খোদা-তালার গুণসমুহে গুণান্বিত হইতে চেষ্টা করে। (৩) 
খোদা-তাল! অনন্ত, সুতরাং তাহার গুণসমূহও অনন্ত। তাহার 
গুণাবলীর সহিত সান্ত মানবের গুণাবলীর তুলনাই হইতে পারে না। 
যেমন মুকুরে প্রতিফলিত সুর্যের গ্রতিবিষ্বে ঠিক স্র্যোরই স্বরপী' পাওয়া 
যায়,__তাহাতে কিরণ আছে, ওজ্জল্য আছে, নয়ন-ঝলসী দীপ্তি আছে, 
অথচ সেখানে প্রকৃত কুর্ধ্য নাই, সেইরূপ মানবের আত্মার মধ্যেও 
খোঁদা-তালার সমস্ত গুণ অলক্ষিত ভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাতে 
সেই অসীমত গরিমা নাই-_পবিভ্রতার মহিমা নাই-_ স্বয়ং খোদা- 


(১) গফুরোর রহিম_ক্ষমাসীল ও দয়ালু । জব্বার--মহা প্রতাপশালী । কাহহার। 
_ধ্বংসকারী । এগুলি খোদা-তালার গুণবাপ্রক নাম। 

(২) “কুলবুল্‌ মুমেনিনা আৰ্শেল্লা 1"__কোরাণ শরিফ । 

(৩) টা, আখ লাকেলাহে”_ খোদা-ত!লার স্বভাবে স্বভাবান্লিতা 
হও ।_কোরাণ শরিফ । এই আয়েতের মর্দ লইয়া মৌলন! ফরিদুদ্দীন আতীর (অ) 
সাহেব লিখিয়াছেন,-"্দর সেফাত হায়ে খোদা মওস্ফ, বাশ» 


ও আলমগীর 


তাল! রা তাহার কোনই অংশ নাই। জগতের আবিলতায় 
হি হৃদয়-দর্পণ মসি-মলিন হইয়া পড়ে, তখন তাহাতে আর সে 
জ্যোতিতবী মুন্তি খেলে নাড়তে কালিমায় তাহা আচ্ছন্ন হইয়| 
ৰায় । মানবের উচিত তাহার হৃদয়-দর্পণ সর্বদা পরিষ্ধার ও স্বচ্ছ রাখে, 
যাহাতে তাহার মধ্যে এশ্বরিক মহিমা প্রতিনিয়ত মধুর উজ্জল বেশে 
প্রতিবিশ্বিত থাকিতে পারে। যখন মানব পুর্ণতা-( কামালিয়ত). লাভ 
করে, 'তখন প্রশথরিক" গুণলমূহে সে গুণান্বিত হইয়া উঠে। তখন 
০ জগতের যাবতীয় কঠোরতা ও কোমলতার একটা সামগ্রন্ত সমাধান 
তাহার নিকট সহজ হইয়া আদে। সে সর্বত্রই বিধাতার মঙ্গলময় 
হস্তের করুণ ইন্বিত অনুভব করিয়া সেই প্রেমময়ের প্রেমে আরও 
বিগলিত হইয়া! পড়ে। জগতের পরিবর্তনের কোন তরঙ্গ তাহার 
হকে আর অভিভূত করিতে পারে না। প্রিয় ভগিনি, আমর দুর্বল- 
চরিত্র, তাই অনেক সময় কর্তব্য করিতে পশ্চাৎপদ হই। দয়া-মমতা 
আমাদিগকে কঠোর কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দেয়। জানিবেন, যে 


দয়ামায়। "ধৰ্তৰ্যের অন্তরায়, তাহ! দুর্কলত|। কর্তব্যময় হইয়। থাকাই 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব । 


তাহাদিগকে সর্ব প্রকার দুর্বলতা ও 


সঙ্ধীণত| ত্যাগ কারিতে হইবে। 


কঠোর হওয়া! উচিত একরার ভাবিয়া 
দেখুন। নিশ্চয় জানিবেন, তাহার এক বিন্দু পদ-্থলনে কোটি কোটি 
ব্যক্তির পতন__ধ্বংস অনিবাধ্য হইয়া উঠিতে পারে। তাহার অন্ত 
কোন দিকে লক্ষ্য করা: উচিত নহে। এক সেই খোদা-ভালার দিকে 


বিশেষতঃ বাদশাগণ খোদা-তালার' ছায়াস্বরূপ । (১) - 


্ে 
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বিশ্বের কল-কোলাহলে__প্রশংসা-নিনার তরঙ্গাঘাতে তাহাকে না 
বিচলিত হইলে চলিবে না। 

আমি জানি, জগতে কেহই বিশ্বাস করিবে ন! সহোদর দারীর প্রাণ- 
দণ্ডাজ্ঞায় আমার মন কত খানি. বিষাদের আঘাতে দমিয়া পড়িয়াছে__ 
এ হৃদয়ে কি দাব-দাহন অলিয়াছে ! আমি কি মানুষ নই ! এ হৃদয় 
কি রক্ত-মাংসে গঠিত নহে? বাবা সিফির, তাহার কথা আমি ভুলিব 
না-সে যেমন তাহার পিতার ক্রোড়ে স্থান পাইত, সেইরূপ 
আমারই এই ক্রোড়ে স্থান পাইবে। (১) জগত! আজ আমার দিকে 
চাহিয়া দেখ+আজ আমি অক্ষম হইতে অক্ষম- দুর্ভাগ্য হইতে দুর্ভাগ্য! 
যাহার গ্রাণ-দণ্ডাঙ্ঞায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহার 
দ্ডাক্ঞা-পত্রে আমাকেই স্বাক্ষর করিতে হইয়াছে__রাজকীয় কর্তব্য বাধ্য 
হুইয়া করিতে হইয়াছে! 

একটু স্তব্ধ হইয়। আওরদ্দজীব আবার বলিলেন,_”পিত! আমার 
প্রতি অমন্তষ্ট হইয়াছেন তাহা জানি; খোদা-তালার দিকে চাহিয়| 
আমি এ অসন্তোষ আপাততঃ গ্রাহ্থ করিতে পারিতেছি 'দী' কিন্তূ 
জানিবেন, এ দান তাহারই চরণের ধূলি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাহার 
প্রতি আমার প্রর্তব্য আমি কখনই ভুলিব না। শোকের আঘাতে 
তিনি এখন মুহমান$ কিন্তু খোদার মর্জি হয় ত এমন একদিন আসিবে 
দেখিবেন, যেদিন তিনি আমার প্রকৃত মনের উদ্দেশ্য ও আচরণ বুঝিতে 


(১) Two daughters of Aurangzib were given in marriage to the 
prisoners. @ne was allotted to the younger son of Dara (Siphir 
Shakoh) and a similar consolation was awarded to the son of 
Murad Bakhsh. It seemed that old sores did not rankle with these 
complaisant Dirdegrooms. 
—Aurangzib by S. L..Pool—Page 59. 


৩১০, আলমগীর টড 
আমার যাবতীয় অপরাধ ও বেয়াদবী ক্ষমা করিবেন_আমাকে 
আশীর্বাদ করিবেন। (১) ১১৬ 

বেগম জাহানারা । তুমি ত অনেক গুরুতর গুরুতর অপরাধে 
অপরাধিগণকে ক্ষমা করিয়া থাক। স্বয়ং খোদা-তালাও ক্ষমাময় ; 
মানবের এত পাপ করিবার সাধ্য নাই, বাহা তিনি ক্ষমা করিতে পারেন 
না। এ ক্ষেত্রে ইহার অপরাধ তুমি কি একবার ক্ষমা করিতে 
পার না? রর [| 

আওরঙ্গজীব। না, তাহা হয় না ভগিনি ;_ তাহা সম্পূৰ্ণ অসম্ভব। 
খোদা-তালা ইচ্ছ৷ করিলে জগতের সমস্ত পাগীদিগকেই ক্ষমা করিতে 
পারেন, কিন্ত মানুষ তাহা! পারে না। তাহা হইলে পবিত্র আইনের 
সন্মান থাকে না-জন-সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে__জগতের শাস্তি 
নষ্ট হয়। আসামী ক্ষমা চাহিলেই যদি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত, 
পারিশ ঘারা যদি আইনসঙ্গত দণ্ড রদ হইতে পারিত, তাহা হইলে 
জগতে বিষার-আচারের আবশ্তকতা৷ থাকিত না। আপনি নিশ্চয় অব- 
গত আছেন যে, দারা যে'সমন্ত অপরাধ করিয়াছেন, সেই সেই অপরাধে 


ier, who disliked Aurangzib, says that 
spect he showed to his Captive father were 
°xemplary. He consulted him like an oracle, and there was nothing 


he would not five him, except liberty......The father bestowed his 
blessings and forgiveness on the son. 


—Aurangzib by S. L. Pool.—Page 53. 
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আলমগীর ৩১১ 


প্রাণদওই একমাত্র দণ্ড। শিরিয়তে'র বিধানাহুসারে নির্দীরিত শাস্তি যদি 
কঠোরভাবে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইস্লাম একান্ত দুর্বল ও মৃতকল্প 
হইয়| পড়িবে। আজও নামাজ না পড়িলে, মদ খাইলে, ব্যভিচার করিলে, 
কাঁফেরী কোন কথা বলিলে বা কার্ধ্য করিলে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়” 
তাই দীন ইস্লাম এখনো ঠিক আছে। খোদা না করুনঃ যদি ভারতে 
কখন এমন দিন আসে যে, এইসমন্ত কল্যাণপ্রন প্রথা উঠিয়। যায়, তখন 
দেখিবেন, ইস্লাম নামে-মাত্র থাকিবে । ca) 

আমিও ক্ষমা করিয়া থাকি, কিন্তু সে অবস্থা বুঝিয়া_ ক্ষেত্র বুঝিয়া। 
এই দেখুন, যশোবস্ত সিংহ আমার সহিত কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল, 
তথাপি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি; এমুন কি গুজরাটের স্থবাদারী দিয়াছি। 
কিন্তু জানিবেন, সাধারণ লোকের অপরাধ আর শাহী বংশের কাহারও 
অপরাধ সমান নহে। শাহী বংশের কাহারও চরিত্রের দুর্বলতায় সমগ্র 
দেশব্যাপী অশান্তি, সমাজেরও জনসাধারণের সর্বনাশ সাধিত হইতে পারে, 
সহশ্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণ হারাইতে পারে। সুতরাং তাহার শান্তিও 
কঠোরতম হওয়া আবশ্যক। এমন কি আমার প্রিয়তম পুত্র মোহম্মদ 
সুলতানও যদি তাদৃশ কোন অপরাধ করে, সে আমার নিকটে কখনই ক্ষমা 


লাভ করিতে গীঁরিবে না|” (১) 
একটু নিস্তক হইয়া আবার বলিলেন,_প্আপনি কি মনে করেন, 


(১) বঙ্গদেশে মোহম্মদ হুজার সহিত যুদ্-কালে আওরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ 
সুলতান সমাট-পক্ষ ত্যাগ করিয়! গোপনে তাহার পিতৃব্যের সহিত মিলিত হন৷ 
তাহার পিতৃবাঁকস্তার সহিত মোহম্মদ সুলতানের বিবাহ-সম্বন্ধ বহুদিন পূর্বে স্থির 
ছিল; বর্তমানে এই সমস্ত যুদ্ধের কারণে সে আশ! স্বদূর-পরাহত হইয়া পড়ে। এক 
দিন হুজার কন্যা মোহম্মদ সুলতানের নিকট একখানি পত্র লিখেন ; এই পত্রে. 
সম্রাটের অত্যাটারে তাহাদের ছুঃখ-ছু্দশীর কাহিনীর উল্লেখ করিয়৷ তিনি নিতান্ত 
ম্দর্শা ভাষায় ভাহাদের পুরাতন ভালবাসার প্রসঙ্গ তুলিয়া একান্ত কাতরভাবে 


৩১২ . _ আলমগীর ও 
আহা নিউ পাম উদ ফি TT 
খোদা জানেন, কি. কঠোর কর্তব্যের বর্ম এ হৃদয়কে অভেছ্য করিয়া 
তুলিতে হইয়াছে। রাজকার্য্য বড় “কঠোর । বিবেচনা করুন, শাহী 
আদেশে কত লোককে কি হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া হত্যা 
কর! হয় না? অতীতের কথা ন্মরণ করুন, প্রপিতামহ আকবর স্বর্গের 
অফুটস্ত পারিজাত আনার কলিকে কি নির্মম হ্হদয়ে জীবন্ত প্রথিত 
করিয়াছিলেন! স্বায়, পুত্রের মর্শ্মাত্মিক মনোকষ্টের দিকে ভক্ষেপও 
করেন নাই। ককুণাসাগর মহানহৃদয় সম্রাট হুমায়ূন আপন ভ্রাতা 
কামরানকে অন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুলতান মাহমুদ 
স্যারের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্তু, অন্ধকারে স্বীয় ভরাতুষুভ্র জানিয়াও 
অপরাধীর শিরে তরবারি আঘাত করিয়াছিলেন। হজরত ওমর এবং 
অস্ত কোন কোন সম্রাট বা বিচারক এক মাত্র পুত্রকেও আবশ্যক 
নিতে পরার বিচারে হত্যা করিতে কুঠিত হন. নাই। ধর্মগত- 
প্রাণ মহাত্মা অশোক কর্তব্যবাধ্য হইয়া নিজ বংশীয় অধিকাংশ ব্যক্তি- 
কেই হত্যা করিয়াছিলেন। (১)  রাজ্য-শাঁসনের সঙ্গে দয়া-মায়ার 
প্রণয় নিবেদন করেন । 


মোহম্মদ হুলতান তখনও তাহাকে মর্মে সর্ক্মে ভালবাসিতেন ৷ 
লি উদ্দাম প্রেমোচ্ছাসের প্রবল আবেগ তিনি আর রেখ করিতে পারি: 
্ |] £ 


নত উদতান্ত হইয়া সমস্ত কর্তব্য বিশ্বত হইলেন। নিশিখে 
= তলে পিডৃবযের পক্ষে যোগ দিবেন। এই অপরাধে তাহাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় 
দিল্লীতে প্রেরিত হইতে এবং গোয়'লিয়রের 


(১) Upon his 


Accession, he (Asoka) Put most of the royal 
family to death. 


=A short History of the Indian People by 


A.C. Mukherjes.— Page 98. 
আওরঙ্গদীবের সমসাময়িক নবাব মুশিদ কুলি খান দক্ষিণাপথে কার্য্য করি- 


সামন্তন্ত বিধান অনেক সময়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহার হৃদয় 
মমতায় মাখান, যে কর্তবো শিথিলহস্ত, তাহার রাজ-কার্য্য সাজে নাঁ_ 
বিচার-কার্ধ্য সাজে নাঁ_জগতে বাসু করা সাজে না! বিচারককে 
অনেক সময় প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হয়। জগতে বাস করিতে 
গেলেই অন্য প্রাণী হত্য করিতে হয়। অলক্ষ্যে আমরা কোন রূপেই 
জীবহত্যা না করিয়া পারি না। হত্যা জগতের একটা অতি সাধারণ 
নিয়ম) ইহা, যাহার! ভুলিয়া যায়, তাহারা পথন্রান্তদিগের অন্তভুর্তি 
আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমর! খোদা-তালার বান্দা, 
খোদার হুকুম মত চলিব। তাহার আদেশ-ইন্লিত মত নরহত্যা 
করিলেও দোষ নাই, বরং তাহা কঠোর কর্তব্য। কিন্তু বিন! কারণে 


: একটা কীটাণুকে কষ্ট দিলে বা একটা বৃক্ষপত্র ছিন্ন করিলেও তাহা 


অন্ঠায় বলিয়া বিবেচিত হুইবে। 
ভগিনি ! অধীর হইবেন না। খোদা-তালার উপরে ও তাহার 


বিধানে আত্মসমর্পন করুন। আর দৌয়া করুন, যেন তিনি আমার 
বিবেককে তাহার পথে স্থির রাখেন । ex 


রাশ 
ঙ - 
নে 


বার সময়ে বিষম অপরাধের নিমিত্ত 'শরা'র নির্দেশ মতে শাস্তি বিধান করিয়া! স্বীয় 
একমাত্র পুত্রের স্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। 


_কালীপ্রদন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙলার ইতিহাস--৬৮ পৃষ্ঠা । 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


অনেক ক্ষণ হইল সন্ধ্যা হইয়াছে প্রকৃতি বিষাদের কৃষ্ণ বসন পরিয়া 
যেন হতাশ-অবসন্ন হৃদয়ে পড়ি আছে। সমীরণ ভয়ে ভরে নিঃশব্দ- 
পদসঞ্চারে এ দিকে ও দিকে উকি মারিতেছে+ বিল্লীগুলি_ প্রাণের 
সব্যক্ত বেদনা করুণ সুরে ঝিঁবিট রাগিণীতে গাহিয়া গাহিয়া চারি 
দিকে যেন কি. এক আকুল ক্রন্দন জাগাইয়। তুলিয়াছে_তরু-লতা 
যেন শোকে স্তব্ধ হইয়া আছে। 

একটা সুত্র কারা-কক্ষের, এক প্রান্তে একটা প্রদীপ মিটি মিটি 
অনিতেছে। তাহার ঘারে দূ তালা আবন্ধ। বাহিরে কঠোর 
পাহারা; কাহার সাধ্য সে দিকে তিলমাত্র অগ্রসর হয়? সেই বিষাদ- 
ময় কারাগারে .আজ দারা শেকো তাহার প্রিয়তম পুত্র সিফির 
শেকোর সহিত মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আজ দারা 
একার সম্তুখ হইতে জগত যেন একখানি মনোমদ ছবির সার ধীরে 
ধীরে লরি যাইতেছিল । সহজ সহজ চিন্তা তাহার মনে উঠিতেছিল 
পড়িতেছিল।- হায়, এই কি জগতের নিয়ম! আমিযে এক দিন 
নো কোলে ররিতে পিত ? নিখিল 
ভারত এক দিন যাহার চরণে অবনত হইত, আজ তিনি নিজের জীবন 
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আর তীহার কি ক্ষমতা আছে? হাঁয়, একান্ত আক্ষেপ--সহত্র আক্ষেপ! 
মৃত্যুকালে একবার তাহার চরণযুগল দর্শন করিবারও সৌভাগ্য হইল না। 
একবার যদি তাহাকে পাইতাম, চরণ ,ধরিয়! ক্ষমা চাহিতাম। বলিতাম, 
__পিতঃ! আমি আপনার স্নেহ লাভের একান্ত অযোগ্য, আমি আপনার 
আদেশ অমান্য করিয়া জাহান্নামের পথে চলিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করুন। 


ডু আমার কল্যাণের জন্তৎদোয়া করুন। 
হায় সোলেমান, তুমি আজ কোথায় ? তোমার হতভাগ্য পিতা আজ 


তোমাকে ছাড়িয়া -অনন্ত পথে যাত্রা করিতেছে। খোদা-তালার হাতে 
তোমাকে সমর্পণ করিলাম, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন। 
বলিতে বলিতে দার! শেকো নয়ন-জলে আগ্লত হইতে লাগিলেন 
হার কঠ শোকাবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি পশ্চিমাভিমুখে 
১) অবনতঙগান্থ হইয়া বসিয়া যুক্তকরে উর দিকে চাহিয়া মনে মনে কাতরভাবে 
বলিলেন,_প্দয়াময় খোদা-তালা, হে অন্তিমের সহায় রহিম রহমান । 
একবার এ দাসের প্রতি করুণা-কটাক্ষ পাত কর। সে জীবনে 
কখনও তোমাকে প্রাণ ভরিয়া! ডাকে নাই__-আজ তাহার*এ অন্তিম 
নিবেদন শ্রবণ কর। আমি তোমাকে তুলিয়া, তোমার পথ ছাড়িয়া, 
তোমার মনোনীত দীন ইস্লাম ছাড়িয়া, “খাতেমুন্নাবিয়িন, রহম- 
তন্নিল আলামিন” রক্ুলে মকবুলের (১) নির্দেশিত স্রোতল 


তু 
মোস্তাকীম (3) ছাড়িয়া দিক্ভান্ত পথিকের গায় অন্ত ধ্বংসের দিকে 
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(১) খাতেশষ্পাবিয়িন_শেব নবী । রহ্মতুল্সিল আলামিন_ উভয় জগতে অনুগ্রহ 
শ্রপ। রস্থলে সকরুল- ঈশ্বরের মনোনীত প্রেরিত মহাপুরুষ। এ গুলি হজরত 


মোহম্মদের (দঃ:)১গপ-ব্যঞ্জক শব্দ। 
(২) ‘নেরাতল মোাকীব-_দোজা পথ, ধোদা-তাঁলার নিকটে যাইবার সরল পথ । 


৩১৬ আলমগীর Y 

চলিতেছিলাম ৷ তোমার বজ্রকঠোর ' কশাঘাত আমাকে ফিরাইয়াছে। 
আমার সমস্ত সুখসৌভাগ্যের বিনিময়ে-_আমার জীবনের বিনিময়ে 
আমি আবার ইমান পাইয়াছি। তুমি আমার সেই ইমান জীবন্ত-ও জাগ্রত 
করিয়া তোল। অন্তরে শ্রী শক্তি বলবতী কর। আজ আমার সম্মুখে 
যে করাল অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, তোমার জ্যোতিতে তাহা 
জ্যোতির্শয়্ করিয়া তোল! আমার অনন্ত পথে তুমি সহায় হও। 
মেহের সহিত এ দুর্কাল হস্ত ধারণ কর। এ হৃদয় হইতে মৃত্যু- 
বিভীষিকা দুর কর। আজ আমি জগতের চক্ষে কাফের হইয়া 
মরিতেছি__দয়াময়, হাঁপরের ' দিনে আমাকে : মোমেন-রূপে উথ্থিত 
করিও!» 


বরে কীদিতে লাগিল। হায়, জললাদগণ জোর করিয়া তাহাকে ছিনাইয়া 


দুরে লইয়া গেল। বালকের ক্রন্দনে আকাশ মুখরিত হী 
মুখরিত হইতে লাগিল, 
বুনি খোদার ‘আরশ’ কীপিয়া উঠিল j 


আলমগীর ৩১৭ 


ণ 


তার পর? তার পর. আর কি? চক্ষের পলকে সব শেষ হুইল । 
দারা শেকোর রক্তাক্ত দেহ শরিয়তের: ব্যবস্থা অমুয়ারে গোসল, কাফন 
ও জানাজ! ব্যতীত সমাহিত করা হইলণ (১) 


—— 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


আজ সম্রাট মহীউদ্দীন মোহম্মদ আওরঙ্গজীবের রাজ্যাভিষেকের মহা' 
সমারোহ । সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া উত্সবের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। 
যাহারা আওরঙ্রজীবের প্রতিযোগী .ছিলেন, “একে একে তাহাদের 
সকলেরই পতন হইয়াছে। আজ দারার শক্তি বিধ্বস্ত, সুজা ক্রমাগত 
সমরাভিনয়ে শ্রান্ত-কলান্ত_অবদন ; তাহার রাজশক্তি লুপ্তপ্রায় | মুরাদ 
গৌয়ালিয়রের কারাগারে আবদ্ধ নিখিল ভারতে আর কে আছে বে, 
মহাপরাক্ান্ত আওরঙ্গজীবের সমক্ষে দীড়াইতে সাহস পায় ? 


মহানগরী দিল্লীতে অনেকবার বরাজ্যাভিষেক-উৎসব হইয়াছে, কিন্ত 
_________7)ট 
[ফন-শব-বন্ত্রঃ জানাজ|_ মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তির : 


(১) গোসল-স্বানঃ ক 

জন্য বিশেষ নামাজ । 
বি শরিয়ত" বলে দারা শরিয়তের বিচারে কাফের 
মুদলমানোচিত অস্ত্ষ্টি-ক্রিয় ডাহার 


নাই । 

অনেকে নন্বে করেন কাফের একটা গালিবিশেষ কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা 
নহে। ইহা শরিয়তের একটা পারিভাষিক শব্দ। কোন কোন কার্য বা 
অনুষ্ঠান ছার! মানব কাফের বলিয়া! বিবেচিত হয়। যদি কেহ এমন কোন কথা 
বলে বা কাৰ্য্য করছ যাহা দ্বার! একেখর-বাদিতার হানি হয়, ব| খোদা-তালা সম্বন্ধীয় 
ধারণা বিকৃত হইয়। পড়ে, কিন্বা যাহ! দ্বারা কোরান শরিফকে ব| হজরত মোহ- 
সদকে দে উপেক্ষা করিবার ভাব প্রকাশ পায়, তাহা হইলে নে কাফের’ বলিয়া 

ত হুইবাঁরত্যোগ্য। 


কাফের সন্ধে বিস্তৃত বিবরণ “জোন্বাতল মমারেলশ দ্বিতীয় ভাগে দ্রষ্টব্য 


|| 


৩১৮ আলমগীর 


এমন কুখনও হয় নাই। সম্রাট শাহজাহান সাজ-সজ্জায় ও আড়ুম্বরে 
অদ্বিতীয় ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন 
মোগল-দরবারের শোভা-সৌনর্ধ্য এত'অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। 
তখন জগত-রত্ব কোহিনুরের অতুলনীয় প্রভায় শাহী মুকুট সমুজ্জল হইয়! 
উঠে নাই ।' ভূবনবিখ্যাত ময়ুর-সিংহাসনের বিবিধ রত্রদস্তভারের বিচিত্র 
ঝলকে তখনও মোগলের মহান দরবার প্রতিভাত হইয়া উঠিত না। 
আওরঙ্গজীব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন রাজকোষে জগতের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন মোগল সাম্রাজ্যের অতুল বিভব ও মণি- 
মাণিক্য "আসিয়া ‘জমা হইয়াছিল। রাজকোষের সেরূপ সমৃদ্ধ অবস্থা 
পূৰ্বে কখনও হয় নাই। 

ই জুন, প্রাতঃকাল। বিবিধ জীক-জমকে সুসজ্জিত বিরাট বাদ- 
শাহী শোভা যাত্রা থিজিরাবাদ তোরণ-দ্বার হইতে বাহির হইল। সর্ব 
প্রথমে উত্ত্দ মাতদ্যুথের উপরে সংস্থাপিত জরঢাক, দুন্দুভি, বাশরী, 
নাকারা ইত্যাদি বান্ধন্ত্র গম্ভীর নিনাদে আকাশ পাতাল মুখরিত 
করিয়া নবীন সম্রাটের মহান মহিমা চারিদিকে ঘোষণা, করিতেছিল। 
তারপর বিরাট মাতঙ্গযুথ যেন ধরিত্রী প্রকম্পিত করিয়া অগ্রসর 
হইতে লাগিল। তাহাদের অঙ্গে কি বিচিত্র সজ্জা ৮ বিবিধ মণি 
মাণিক্য-ঝলকে চারিদিক যেন সমুজ্জল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকের 
গলে ্ৃণ্ত জুবর্ণঘন্টা$ সু্ম কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণ শৃঙ্খল তাহাদের 
অঙ্গে ছুলিতেছিল। বিচিত্র কৌধেয় বসনে তাহাদের দেহ আবৃত। 
প্রত্যেকের পৃষ্ঠে অর্দচন্্রথচিত মোস্লেমের উন্নত পতাক! ষগর্বের হেলিয়া 
ছুলিয়া নাচিতেছিল। সে কি বিচিত্র গস্ভীর দৃশ্য ! তার পর আরব 
ও পারস্যের মহা তেজস্বী বিরাটবপু তুররমযূথ। তাহাদের রশ্মি স্বণ: 
মণ্ডিত, সর্বার্ে বিচিত্র আভরণ। তাঁর পর পদাতিক সৈন্যদল সুদৃশ্ঠ 


বর্ম্মে মনোহর শিরন্্াণে নুসজ্জিত। প্রতোকের বন্ধে বন্দুক কি 
বিচিত্র ভঙ্গীতে শোভা পাইতেছে! সাগরের. গম্ভীর তরঙগ-ভঙগীর স্ার 
সেই বিপুল অনীকিনীর- গর্বান্থিত 'দোলাক্মান অগ্রগমন কত মনোহর! 
কত; গম্ভীর  ভাকব্যঞ্রক-__চিততউন্মাদক ! তাহার পশ্চাতে একটা 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ সিংহলের বিখ্যাত হস্তী; তাহার উচ্চতা সেই বিরাট 
মিছিলের মধযস্থলে পর্বতের প্যায় শোভা পাইতেছিল। সেই মাতঙ্গ- 
রাজ সর্বাপেক্ষা বিচিত্র অভিনব বেশে সজ্জিত সে দিকে চাহিলেই 
মন্িমাণিক্যের ঝলকে চক্ষু ঝলসাইয়! যায়। তাহার উপর মহান 
গৌরব-মণ্ডিত “তথৃতে : রওয়ার” উপর নবোদিত_ সুর্যের টায়, 
অবনীতলে প্তায়-ধৰ্ম্মের অবতার খোদা-তালার ছায়াম্বরপ মহাপরাক্রান্ত, 
সম্রাট আবুল মজভ্কর মহীউদীন_ মোহন্দদ_'আওরমজীব বাহাছুর 


বাদশা গাজী , মহোদয় গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট । এই বিরাট 


আলমগীর ব 
উরনসত্ের সকলেরই চক্ষু ও: মন তাহার দিকে তাহার মন 
কোন্‌ দিকে, কে জানে? বাদশাহের চারিদিকে সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ 


আমীর-ওমরাগণ হস্তী-ৃষ্ঠে পর্দোচিত বিচিত্র বিচিত্র খেলা পরিহিত 
হইয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। সকলেরই মন্তকে কি 
গাভীব্যময় আম্মুমা! বদনে কি. মহান মহিমা প্রতিভাত হইতেছিল!! 
ধাহানের : বিচক্ষণতায়, ' বাহাদের জ্ঞান-গরিমা এক দিন ভারতের 
বিরাট সাত্রাজ্য পরিচালিত হইত, বাহাদের আদবকায়দা এক দিন 
জগতের চঞ্চে চমক লাগাইয়া দিত, ধাহাদেন অতুলনীয় বিভব-গৌরব 
অন্য দেশীয় তুপতিগণেরও পরম লোভনীয় ছিল, মোগলের বিশাল 
সাম্রাজ্যের ধাহার! গৌরবস্তত্ত, বাহাদের মানসিক-বলে, শৌর্ধয-প্রতাপে 
এক দিন জগৃত শ্রদ্ধা ভক্তিতে মাথা নত করিত, আজ তাহারাই এই 
বিপুল শোভাযাত্রায় সম্রাটের গারচর । 


৩২০১ আলমগীর Re 
SDE HMC UC 
তাহার পশ্চাতে বিরাট অশ্বারোহী সৈন্যদলের সুদৃঢ় বর্ম্ম ও শিরস্তাণ 
উজ্জল সৌরকিরণ প্রপাতে ঝকৃমক্‌ করিতেছিল। আজ দিল্লীর রাজ- 
পথের পার্থে লোকে লোকারণ্য ।, কতদিনের পথ হইতে লোকে এই 
মহান দৃহঃ দেখিতে আনিয়াছে'। যাহার! একান্ত ভাগ্যবান, তাহারাই 
জগতে এই অতুলনীয় দৃশ্য দেখিবার সুযোগ গাইয়াছে। আজ এ 
কাহার অভিষেকোৎ্সব? বাহার : তরবারির এবল প্রতাপে বিপুল 
বিজ্যপুর ও গৌলকুণ্ডা রাজ্য বিধ্বস্ত, দারা ও স্মজার মহাপরাক্রান্ত 
উৎদন্, যিনি চক্ষের পলকে দিলী-আগ্রীর ভ্ায় অজেয় 
নগৱীদ্ধয় অধিকার করিয়াছেন, সম্রাট শাহজাহানের স্বাধীনতা বিলুপ্ত 
করিয়াছেন, নগরবাসিগণ নয়ন ভরিয়া আজ তাহাকে দেখিয়া জীবন 


মিছিলের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গ হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে মুষ্টি মুষ্টি সুবর্ণ ও 
_ৌপামুদ্রা অজজ্রভাবে দর্শকবৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়। ফেলা হইতে লাগিল। 
দরিদ্রগণ তাহা আগ্রহভরে কুড়াইয়া৷ লইয়া সম্্াটকে প্রাণ ভরিয়া 


ধীরে ধীরে সেই বিরাট মিছিল লাহোর-তোরণ-দ্বারের মধ্য দিয়া 
দিল্ী-দর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তার পর বিরাট দরবার। দেওয়ানে 
আমের আজ যে বিচিত্র সজ্জা, তাহ! কাহার সাধ্য বর্ণনা করে? 
দগতীতলে একমাত্র ঘে স্থান বেহেশতের সহিত: উপমিত, আগ 


্ 
|! 
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| 


আলমগীর ৩২১ 


এই মহান্‌ উৎসবের দিনে তাহার থে কি শোভা ও সৌনবধ্য সাধিত 
হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসভ্ভব। যথাসময় কৌফেন পর্দা 
উন্মোচিত করিয়া বাদশা যথাবিধি ময়ূর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 
অমনি “মার্হাবা__মার্হাবা” রবের “উচ্চ ধ্বনিতে সেই বিরাট অতুল 
প্রাসাদ কম্পিত হইতে লাগিল। চারিদিকে আনন্দের উচ্চ তুফান বেন 
মেদিনী প্লাবিত করিতে ধাবমান হইল । 

অমনি যথাবিধি “খৌতবা” পাঠ আরম্ভ হইল। এমাম সাহেব সুমিষ্ট 
আরবী ভাষায় গম্ভীরভাবে “খোতবা” পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথমে 
কোরান শরিফের আয্নত পড়িয়া খোদা-তালার স্ততিবাদ ও হজরত ' 
রুলের (দঃ গুণগান করিলেন। তার পর সিংহাসনের 
পূর্ববর্তী বাদশাহগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের পর- 
লোক-গত আত্মার উদ্দেশে দোয়া করিতে লাগিলেন । প্রত্যেক নাম 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বহুমূল্য খেলাত তাহাকে উপহার, 
প্রদত্ত হইতে লাগিল। তার পর যখন খতিব বাদশা আলমগীরের নাম 
উচ্চারণ করিলেন, তখন জুবর্ণমণ্তিত, মণি-মাণিক্য-থচিতঃ, মহামূল্য 
খেলাত ও বহুমূল্য উপহারসমূহ তাহার উপর বর্ষিত হইয়| স্তুপাকার - 
হই! উঠিল। সমাগত দর্শকদিগের মধ্যে অভ্রভাবে মুক্তা ও রত্বসমূহ 
ছড়াইয়া দেওয়া "হইতে লাগিল। তৎসমূদয় মঙ্গলস্কচক বলিয়া সকলে 
সহত্বে রক্ষা করিতেন। ট 

সভাসদগণু শাহী কায়দায় আদবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বাদশাহ্‌কে 
কুর্দিশ করিলেন। চতুদ্ধিক হইতে মোবারক-বাদসহ ঘন ঘন বাদশাহের 
জন্ধ্বনি হইতে» লাগিল । বাদশাহ, সভানদগণকে পদোচিত খেলাত 
ও উপহার দান করিতে লাগিলেন। চারিদিকে অজস্রভাৰে 
শাহী আতর ও.অন্ত বিবিধ স্গন্ধী জ্রব্য ছড়ান হইতে লাগিল। কন্তরী 


৩২২ লমগীর 


ও আহ্মারের সুগন্ধে চতুদ্দিক আমোদিত ও বায়ুমণ্ডল ভরপুর 
- হইয়া উঠিল। 

এ দিন হইতেই সম্জাটের নামে” নূতন মুদ্রা অস্কিত হইল এবং 
সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে তাহার নামে খোতবা পঠিত হইতে 
লাগিল । 

বাদশাহতনামদার সম্রাট আবু্নন মোজাফ ফর* মহীউদ্দীন মোহম্মদ 
আওরহ্গজীব বাহাদুর - আলমগীর পাদশা গাজীর সিংহাসনারোহণের 

% শুভ সংবাদ অবিলম্বে সমীরণ দেশে দেশে বহিয়া লইয়া গেল। জলে, 
স্থলে, নভোমগ্ডলে* তাহার জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। পারশ্ত, বুথারা, 
বমরকন্দ, আরব, তুর এমন কি সুদূর আবিসিনিয়ার সম্রাটগণও 
মহামূল্য উপহার ও নজরসহ সম্রাট আওরঙ্গভীবের দরবারে দূত 
প্রেরণ করিয়া, তাঁহার দিংহাসনারোহণে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। 
সমগ্র জগত মোগল দাআাজোর অতুলনীর বিভব-গৌরবের অয়ধ্বনিতে 
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! খোদাতালার ছায়াস্বরূপ বাদশাহ, 
আলমগীরের গৌরবময় রাজত্বের উপরে কেরেশতাগণের মঙ্গল আশীর্ক্দাদ 
অমিয়-ধারার স্যার ঝরিরা পড়িতে লাগিল । 


ft 


সমাপ্ত 
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কলিকীতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের ২7 বা্গলা ভাষার পরীক্ষক__. 
কবিবর মৌলভী শেখ হবিবর রহমান 
সাহিত্য-রত্ব এল, টি, প্রণীত 


৫ 


১! ক্োহিন্সুর কাব্য 
fs “কোহিনূর” বঙ্গ-সাহিত্যে বাস্তবিকই কোহিনূর । স্টটর পুর্ব হইতে 
{ আদম (আঃ)এর তওবা করুঘ হওয়া পর্য্যন্ত ঘটনা বিবিধ ভাব-কল্পনা 
হইয়া এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার 
কল্পনার বিমানস্পর্ণী উচ্চতা, ভাষার বিশ্ব 


ই ০ 


অলঙ্কারাদিতে বিশোভিত 
ভাবের অনন্ত গভীরতা, 


বিমোহন পবিত্রতা ও মধুরতা বঙ্গদাহিত্যে অহ 
করি মিণ্টনের পয়ুরাডাইজ লষ্টের সহিত উপমিত। মুণ্য ১%ৎ আনা। 


লা 


সু্ূলমান সংবাদ্র-পত্র এবং 
অভিনব বেগে দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য 1%০ দশ আনা। 


লনীয় | পুস্তকথানি মহা " 


/০ 


০ আতবহাক্সা / 
বাঙ্গীলাভাষায় পারস্ত গজলের অপুর্ব মাধুরী ও গার প্রেমের মধুর 
বঙ্কার। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নুতন সামভ্রী। পুক্তকখানি পাঠ 
করিলে ধর্মভাবের উচ্ছ্বাসে ও স্ব্ীর প্রেমের অপূর্ব বিকাশে আত্মহারা 
হইতে হইবে । বন্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ । মূল্য ॥০ আনা। 


৪! পল্লী কাহিল্সী 


বিংশ শতাব্দীর আরব্য উপন্ান। স্বপ্লাতীত অপূর্ব ঘটনা। পরীজাদী 
গোলবাহারের সহিত দুরাত্ম। দৈত্য আদ্দাহাশের ক্রমাগত সংঘর্ষের বিশ্ময় 
কর- অদ্ভুত লোমহর্ষণ কাহিনী, দানবগণের ভীষণ প্রতিহিংসা, তাহার 
ফলে মায়াজালে পরিবেষ্টিত মনোয়রের আত্মহত্য। ইত্যাদি ঘটনা পড়িয়া 
বিস্ময়ে অবাক হউন। এমন কৌতুহলোদ্বীপক সত্যঘটনা-সূলক গ্রন্থ 
বদ ভাষায় আর নাই। সুন্দর বাধাই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে তৃতীয় 
নং্রণ-মূল্য ০ বার আনা। 


o 5 


ঢ। (চেতন৷ 
চেতনা পাঠে হৃদয়ে নবজীবনের সাড়া অন্কুতব করিবেন। বিষয়ের 
গুরুত্ব হিসাবে ইহার মূল্য বক্ষ কোহিনূর সদৃশ ।_মূল্য।০ আন! । : 


২৬। লিক্সী্মভি রা 
নিয়ামত প্রকৃতই বেহেশতের নিয়ামত। মোল্লা বাকাউল্লা, ভদ্র 
লোক, বুল হোসেন প্রভৃতি বে সমস্ত অমূল্য গল্প পাঠে একদিন 
“মোহাম্মদীর” সহজ সহ পাঠক হর্ষ পুলকিত ও বিশত-বিহ্বল . হইয়া 
ছিলেন, সেইর্লপ বারটা গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পাঠে, কখনও 


do 
সি 0 গ 


হানিয়া অধীর হইতে হইবে, আবার কখনও অশ্রু সংবরণ কঠিন 
পড়িবে। একাধারে বিবিধ ইসলামিক শিক্ষাসস্থলিত, জাতীয়ত 
আদর্শ বিচিত্র রসে মধুর এমন অমুল্য গ্রন্থ আর নাই । মূল্য ১২ টাকা। 


৭। ব্াশব্রী 
বাশরীর অপূর্ব সুরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিত| সকলেই বিমুগ্ধ এবং স্বগীয় 
ভাবে বিভোর হইয়া! যাইবেন। হৃদয়ের তন্ত্রীতে অন্ত্রাতে আনন্দের 
বঙ্কার উঠিবে। মুল্য ১১ এক টাকা। 


৮। হাসিব গঙ্গ 
্রবৃহৎ শতাধিক হাসির গল্প। প্রত্যেক গল্প পাঠে হাসির 
হাসিয়া অধার হইতে হইবে) সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট উপদেশও লাভ 
হইবে। শিশু-পাঠ্য নির্দোব আমোদের বহি। সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ 


মূল্য ॥? আট আনা। ; 
৯। ভাব্বত-সম্ৰাউট বাক্স 
ভারতে মেগাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যবসায়ের জীবন্ত প্রতি- 


নি মহামতি সম্রাট বাবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী। পুন্তকথানি পুরুস্কার 
প্রদানের সম্পূর্ণ- উপযুক্ত এবং ছাত্রগণের উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় 


লিথিত। মুলাঁ।৮ ছয় আনা। 
। সীদীন্ল কালাম be 


টা বাছা বাছা শতাধিক বয়াত এবং সুললিত কবিতার 


টা ব্াুবাদ। বক্তার বক্তৃত! শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি নি ওয়াজ 


Ed রি = 


নসিহতে ইসলামী তেজ জাগাইয়| তুলিতে, বৈঠকী মজলিস গুল্জার করিতে 
সীদীরণ কালামের তুলনা নাই । দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক সমন্তায় 
সীদীর কালাম অমূল্য উপদেশ প্রদান করিবে । সমগ্র জগতে এমন 
ঝুনীতিপূর্ণ সরল কবিতা আর নাই॥ বাঙ্গলা অক্ষরে বিশুদ্ধ ভাবে 
পারদী মূল বয়াত লিখির| নিয়ে সুললিত কবিতার তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া 
হইয়াছে। মাদ্রাসা মক্তবের ছাত্রগণের মুখস্ত করিবার একান্ত উপযোগী । 


মূল কেতাবের সহিত মিলাইয়। পড়িলে পারন্ত ভাষা শিক্ষাথিগণও বিশেষ 
উপকৃত হইবেন । ম্‌ল্য 1%০ ছয় আন! । 


" মু কোহিনূর কাব্য, পারিজাত, আবেহায়াত, পরীর কাহিনী, নিয়ামত, 


ৰীশরী, বাবর, চেতনা এবং হাসির গল্প গভর্ণনেট কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরার 
জঙ্ মনোনীত হইয়াছে। 


কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিন ঠিকানার প্রাপ্ত 


. ছিঃ 
ই শী কা” 
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মোহাম্মদ ফাঁজেল এণ্ড লন্দ, 
- ইসলামিক পাবলিশিং হাউস 
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